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সাড়ে চার টাকা 


ভারতবর্ষের নবযূগের স্রষ্টা ও ভারতীয় তরুণগণের 
মহান কার্যে জীবন সমর্পণেষ প্রেরণাদাতা 

্বামশী বিবেকানন্দের 

ও ভারতগতপ্রাণা স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা 

নিবেদিতা 

পরম গাব ও আদর্শদাত্রী স্মাতর উদ্দেশে 

এই গ্রল্থখানি লোৌখকা কর্তৃক উৎসগঁকিত হইল 
॥ নমো রামকৃষ্কায় ॥ 


ভূমিকা 


স্বামী বিষেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্জ সঙ্ঘ এমনই একাত্মক যে, একটির বিষয় 
আলোচনা কাঁরতে গেলে অপরটি স্বতঃই আসিয়া পড়ে। 

কেবল তাহাই নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্ভবের ইতিহাসও একটি বিশেষ অধ্যায়। 

অম্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাংলা দেশের তথা সমগ্র ভারত- 
বের হিন্দু সমাজের সামাঁজক ইতিহাস ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের দারুণ 
অধঃপতনের ইতিহাস। হিন্দুসমাজ তখন এমনই আদরশ্রম্ট, ধর্মের 
নামে এমন সব অধর্মীচরণ, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও কুাসত ক্রিয়াকলাপ 
প্রভীতি সমাজে সগৌরবে চলিতোঁছল যে, সেই সময়কার ঘটনাবলগ 
আলোচনা কারিলে মন লক্জায় ও দুঃখে আভভূত হইয়া পড়ে 

স্বামী !ববেকানন্দ 'লাখয়াছেন, “যখন সাম্প্রদায়ক ঈর্ষা ও ক্রোধ 
এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পাঁরণত কাঁরতোছিল, যখন 
আর্ধসম্তানগণ কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যাবহীন এবং ক্ষাণবৃদ্ধি ও 
সংস্কারমৃণ্ধ, সেই দারুণ দৃঃসময়ে আর্ধ জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত 
[িবদমান আপাতপ্রতীয়মান-বহুধাবিভন্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল 
সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন ; স্বদেশীর ভ্রাক্তিস্থান ও বিদেশশর ঘণাস্পদ হল্দুধর্ম 
নামক যগষৃগান্তরব্যাপী বিখাণ্ডত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ 'বাঁক্ষস্ত 
ধর্মখণ্ড সমনম্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, তাহা দেখাইতে এবং 
কালবশে নম্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় 
জীবনে নিহিত কাঁরয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া 
লোকাহিতায় সর্বসমক্ষে গন জবন প্রদর্শন কারবার জন্য শ্রীভগবান 
রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।” 

অর্থাৎ শ্রীরামকৃ্ণ নিজ জীবনে যে আদর্শ জাবন্তভাবে প্রদর্শন 
কারয়াছেন, স্বামীজশীর ও শ্রীরামকৃ্ সঙ্ঘের উপর সেই আদর্শই দেশ- 
বাসখর নিকট পেশছাইয়া দিবার ভার আর্পত হইয়াছিল এবং যান এই 
ভার অর্পণ করিয়াছেন তান শ্রীরামকৃফণ। এবং এই “সর্বজনাহতায়'-রূপ 
ভার গ্রহণই স্বামী বিবেকানন্দর জীবনের সাধনার উৎসস্বরপ। 

শ্লীরামকফ সম্ঘের সাহত আমি অহ্প বয়স হইতেই ঘাঁনষ্ঠতা 
লাভের সৌভাগ্যের আঁধকারশ হইয়াছিলাম, এবং সেই ঘনিষ্ঠভার সুযোগে 
স্বামশজীয় ও শ্রীরামকৃফ সঙ্ঘের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভও 


ও 


হইয়াছল। স্বগ্ীয়া ভাঁগনশ নিবোদতার সঙ্গলাভের সৌভাগ্যে এবং তাঁহার 
(লাখত স্বামীজীর চারন্রাচন্রে স্বামশজাীকে যেভাবে অনুভব কারয়াছলাম, 
এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ কারবার প্রয়াস পাইয়াছি। 

তাহা ভিন্ন অনেক প্রামাণ্য গ্রল্থ ও কর্মীববরণীর সাহায্যে এই 
গ্রন্থের সন্নিবোশত িষয়গুীলও 'ালাঁখত হইয়াছে । এই সব তথ্য সংগ্রহে 
আম শ্রীরামকৃ্ক সারদা মঠের স্বামী ভ্রিপুরানন্দের যে সাহায্য পাইয়াছি, 
তাহার জন্য আম তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । বস্তুতঃ তাঁহার 
উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে গ্রল্থথান প্রকাশ করা সম্ভব হইত 
[কি না সন্দেহ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ঘ যে ভারতবরের মহা কল্যাণকর 
এক মহান প্রীতষ্ঠান, ইহাতে আজ আর কাহারও সন্দেহ নাই। সুতরাং 
আশা করি এই প্রাতিষ্ঞানের ইতিহাস পাঠ কারবার জন্য দেশবাসী আগ্রহী 
হইবেন। এই প্রাতষ্ঠান বাংলা দেশের এবং সমগ্র ভারতবষের এক 
পরম গৌরবের সামগ্রী । আমার এই রচনার সার্থকতা একান্তভাবে 
ইহার বিষয়বস্তুর উপরেই নিভর কাঁরতেছে, রচনানৈপ্‌ণ্য অথবা 
[নপুণতার অভাবের উপর নহে, ইহাই আমার একমান্র ভরসা । তবে 
যতটা ভুল-ধপাট না থাকে, সেজন্য আঁম আমার সাধ্যমত সাবধানতা 
অবলম্বন কাঁরয়াছি, পাঠকগণের নিকট ইহাই আমার নবেদন। 

স্বামী গিবেকানন্দের চারন্র অনধ্যানে সূের মত স্বীয় মাঁহমায় 
মাহমান্কিত যে একাধারে মহা তেজোময় ও মহা প্রেমময় চারন্র আমার 
মনে প্রাতীবাম্বত হইয়াছে, তাহা ভাষার সাহায্যে চিন্তিত করা আমার মত 
অক্ষমার পক্ষে যাঁদও সম্ভব নয়, তথাঁপ স্বামীজীর দেশবাঁসগণ এই 
অক্ষম চেম্টা হইতেই সেই দেশজননীর বরেণা সন্তানের জীবনের সাধনার 
স্বঙ্পমাতও যাঁদ নিজ অনুভূতির সাহায্যে অন্তরঙ্গ করেন, তাহাতেই 
লোঁথকা নিজেকে কৃতা্থ বলিয়া মনে করিবেন। 


সরলাবালা সরকার 


গ্রল্থ-পারিচয় 


একটা আঁত ছোট ফলের আঁট, মটরের দানার চেয়ে বড় 
নয়, না-জানি কেমন করে, ঝড়ে উড়ে না হয় পাঁখির মূখে 
এসে কোনো রাজবাড়ীর ছাদের এক কোণে পড়ল। সে নিজ 
শীল্ততে বাহিরের জলবায়ু খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া 
প্রকাণ্ড এক বনম্পাঁত হয়ে দাঁড়াল। তার পাতার নীচে 
রঙের শত শত পাঁখ, সকলে 'মলোমিশে রাত্রে বিশ্রাম করে, 
“সর্বাব*্ব সেখানে এক নীড় হয়।” আবার তার ডাল হতে 
[শিকড় নেমে এক একটি নৃতন স্বতন্ত্র গাছ সৃষ্টি কবে। 
এর নাম অক্ষয় বট। 

আমরা যে আজও বে*চে আছ তাদের মধ্যে অনেকেই 
এইরুপ এক আশ্চর্য দৈব সাঁষ্ট নিজের চোখে দোঁখ 
নাই কি? 

দক্ষিণেশবরের কালীবাড়ীর এক সরল নিরহত্কার যুবক 
প্‌জারাঠাকর- বাবুরা তাঁকে নিরক্ষর বাঁললেও ভূল হয় না 
_সেই মামূলী কর্মস্থলে বসে নিজ দৌনক কাজ করে 
যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছ; 'ছল যার জন্য 
উচ্চাশক্ষিত ধন, এমন কি অপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতারা 
পর্যন্ত তাঁর কাছে আসতেন, তাঁর কথা শুনে, নিঃশব্দ সঙ্গ 
পেয়েও চিত্তের শাঁন্তলাভ করতেন, যেন এ পুরুত- 
ঠাকুরটার সঙ্গও “মোটা-কাপূড়ে ভাষা” তাঁদের সামনে এক 
দিত। আবার হিন্দু সমাজের সব নীচের স্তরে, মুদি, 
গরীব গৃহস্থ, এমন ছি দিন-খাটা মজ্‌র ও নিরক্ষর বিধবা 
তাঁর কথা বুঝতে, তাঁর কীর্তন ও ভজন শুনে ক্ষাণকের 


ধাৎ 


তরে তাঁর সঙ্গে একাত্মা হতে. অমর জগতে উঠতে বাধা 
পেত না। 

কাল আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। রমকৃক কোনো 
সম্প্রদ য়, কোনো শাস্মগ্রন্থ গঠিত কাঁরয়া গেলেন না। তার- 
পর কি হইল? 

এরূপ ঘটনা তো ভারত ইতিহাসে সহম্র সহঞ্সবার 
ঘটেছে। ১৯০১ সালের জন-গণনায় দেখা গেল যে, এই 
দেশে বাহান্ন লাখ সাধু বা ধর্মপথে ভিক্ষুক আছে। এই 
আমরাই তো দেখিয়াছি কত নামকরা ধর্মনেতা ভবত্রাতা__ 
রামাক্ষেপা, সাধু ভবাঁকঙ্কর (তাঁর সঙ্গে ঘুরিতেন সাধন 
ভবাকিঙ্করী), দয়ানন্দ (বাঙ্গালী, আর্ধসমাজ প্রাীতজ্ঠাতা 
নহেন) নাগমহাশয় গুহ-আশ্রম); আর ড্যাশ-আনন্দের তো 
গণনাই নাই। বহু পূর্বেও কলকাতায় পূজা প্যইত রসা- 
পাগলা (মুসলমান), চৌ-রংই (হিন্দু স্যম্লাসী) এমন কি 
বারাসতের গাজ৯ তিতু মীর (ষে মন্ত্বলে ইংরাজ দিপাইদের 
বন্দুকের গুলী “খা ডালা”)। এরা সকলেই কালের নির্মম 
শ্রোতে ভাসিয়া শিয়া বিস্মাতির অতল-স্পর্শ বঙ্গোপসাগরে 
ডুবিয়া গিয়াছেন। 

দক্ষিণেশবরের কালীবাড়ীর পূজারঁটিও সেই পথে 
গেলেন না কেন? তিনি যে দৈববীজ কোনো দিকে না 
তাকাইয়া বাংলার মাটিতে ফেলিয়া দিয়া গেলেন, তাহাকে 
মঙ্কৃরত করিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত; আর তার পর পালিত 
বার্ধত ফলবন্ত কাঁরয়াছে নরেন্দ্র-স্থাঁপিত সম্প্রদায় 
জগতের ইতিহাস দেখাইতেছে যে, এইরূপ সঙ্ঘ গঠনের 
ফলেই ঈশ্বর প্রোরত পৃত আঁগ্নীশখা 'নাবতে পারে না. 
সাধকগণ তাকে চিরপ্রজ্জবলিত কাঁরয়া রাখে। 

যাঁশ্‌ খীম্ট ফকির মান্র ছিলেন তান কোনো ধর্ম-সধাহতা 
বা সম্প্রদায় গড়েন নাই। খতম্টধর্মের ধমগ্রল্থ 'লাপবদ্ধ 
এবং ভন্ত সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ করা হইল তাহার শিষ্য সেন্ট পলের 
কাজ এইজন্য পাঁণ্ডতেরা প্রচালত খীষ্টধর্মকে 7১801)7)9 

8০ 


€1)7156101)1 বলেন। সেই মত চৈতন্যের বাণীকে চির- 
'্থায়শ এবং তাঁহার ভন্তদের একসন্রে-বাঁধা সম্প্রদায়ে পাঁরণত্ত 
করেন নিত্যানন্দ; নচেৎ উহা রক্ষা পাইত না। 

প্রথম নাম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-অরথণং সন্ন্যাস সম্প্রদায়, 
ইংরাজীতে অর্ডর্‌ অব মংকস; এখন লোকে সব জায়গায় 
রামকৃষ্ণ মিশন বাঁলয়া চেনে। ইহার মধ্যে একটি গভগর 
সত্য নিহত আছে। জনসেবা (আধ্যাত্রক এবং বাস্তব- 
জগতে) ইহার ব্রত, জগতে এইজন্যই ইহার আদর। 

মাত্র পণ্টাশ বংসর আগে এই সংঘ রাঁতিমত গঠিত 
অর্থাৎ দেহবদ্ধ স্থাঁয়রূপে হয়। ইহার জাবনীশাস্ত, 
ডালপালা বিস্তার এবং বর্তমান আকার আমাদের চোখের 
সামনে; তার বর্ণনা আবশ্যক নাই। ধকন্তু ইহার ক্লমাবকাশ 
আঁতি মনোরম, অতি শিক্ষাপ্রদ একটি ইতিহাসের 'বিষয়। 
কি করিয়া সেই ক্ষুদ্র বীজটুকু এত শান্তশালী এত বিস্তৃত 
মহীরুহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কে কে ইহার সেবা কাঁরয়াছে, 
এর উপর দিয়া কোন কোন ঝড়ঝাপড়-যেমন সি আই 
[ডর প্রেম-দৃম্টি,় আর ততোধিক ভয়ানক ভিতর হইতে 
ভাগভশগর ফাটল বাঁহয়াছল কোন কোন ক্ষেত্রে মূল 
বৃক্ষ এবং ইহার প্ররোহ (শি“কট বেড়ে নূতন গাছ) গুল 
চকিরপে জনসেবা করিতেছে,এই সব কথা বেশ সাজাইয়া 
সরল সপাঠ্য ভাষায় এই গ্রন্থথাঁনতে বলা হইয়াছে। 
অধ্যায়াবন্যাসও য্যান্তসঙ্গত; গববেকানন্দের কার্যগত জাঁবন 
খুব বিস্তৃতভাবে আঁকা হইয়াছে-তাঁর হৃদয়ের আশা- 
ধনরাশা, অমর বাণী, ভাঁবষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের মানাচন্ (সেই 
হস্তালাখত বইখানা এখনও অধ্যক্ষ মহারাজ রক্ষা 
কাঁরয়াছেন)। তাঁর ইংরাজী বন্তৃতা ও পন্রাদর বাঙ্গলা 
অনুবাদ দেওয়ায় এই গ্রন্থ সহম্ত্র সহম্্র সাধারণ পাঠক- 
পাঁঠকার নিকট এ অমৃতধারা পেশছাইয়া 'দিবে। 

আরও আছে এই সংঘের নিয়মাবলীর সম্পূর্ণ তাঁলকা 
এবং যেসব বাদাবতপ্ডার ভিতর 'দিয়া নিয়মাবলী ও 


কার্ষপদ্ধাঁত বর্তমান আকারে পেণছিয়াছে তাহার আভাস। 

গ্রদ্থের লোখকা আদ হইতেই রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ভন্ত, 
শিক্ষাকার্যে সোঁবকা এবং প্রচার 'বভাগে মক্লান্ত শ্রীমিকা, 
সরস জনসাহিত্যের ঘ্রষ্টা। এইর্‌প প্রত্যক্ষদশদের লেখা 
হইতেই রামকৃষ্। মিশনের সঠিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। 
তাহার উপর ঘটনা-সংগ্রহ এবং সাক্ষ্য-উদ্ধৃতির ফলে এই 
বইখানিকে রামকৃষ্ণ সংঘের একখানি ছোট জ্ঞান-কোষ (এন 
সাইক্লোপিডিয়া) বাঁলয়া মনে হয়। এই জ্ঞানকোষ পূর্ণাঙ্গ 
হইবে যদি দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সাতজন মঠাধীশের 
জশবনী ও কার্যকলাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয় এবং 
বাংসারক্‌, আয়ব্যয়, 'শিক্ষাগার, হাসপাতাল, রিলিফ কেন্দ্র 
প্রভ়ট_ -*'শা ও ফলাফল ছাপান হয়। 


যদংহনাথ সরকার 








শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনা 


স্বাদ মাধবানন্দ শ্রীশ্রীবামকদেবের যে জীবনী [লাখযাছেন, ৮৮196 14015 9? 
১] 19170101131)102) 1১010119160 17) 0109 598) 1922) সেই গ্রন্থে 
যাঁহাঁদগকে লইয়া "শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' প্রথম গঠিত হয় তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে 
(৭২৭ পঃ)। সেই নামগুলি এই ৪--নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগান, 
কালী, শশী ও শরং। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি ছেলের নাম পাওয়া যায়, ইহাদের 
নাম সারদা, হারি, তুলসী ও গঞঙ্গাধর। ইহারা সকলেই ঠাকুরের অসুখের সময় 
সেবা কাঁরয়াছলেন এবং শ্রীত্রীঠাকুরের ইহারাই প্রথম সন্ন্যাসী সন্তান। 

১৮৮৫ খ্টাব্দে জুলাই মাসে শ্রীরামকৃফদেবের অসুখ প্রথম ধরা পড়ে। 
চিকিংসার জন্য ভন্তগণ ব্যাকুল হইয়াছলেন, কিন্তু প্রায় সকলেই অর্থহণন ও 
অস্পবযস্ক। যাহা হউক, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া প্রথমে দুর্গাচবণ মুখার্জর 
স্্রীটে একখান ছোট বাঁড় ভাড়া কারধা দাঁক্ষণে*বর হইতে ঠাকুরকে কালিকাতায় 
নিয়া আসেন। 

ইহার পর শ্যামপুকুব স্ট্রীটে গোকুল ভট্টাচার্যের বৈঠকখানার ঘরটি ভাড়া নিযা 
সেইখানে ঠাকুরকে লইযা যাওয়া হয, সেই বাড়তে তান তিন মাস ডান্তার 
মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসায় ছিলেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ প্রায় বারা 
তাহার কাছে থাঁকতেন-কাল+ এবং শশীও তাঁহার সহযোগতা করিতেন। 

বস্তুত এই তিনটি ছেলেকে লইয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের রুগনশয্যার পারে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সূচনা হয এবং নরেন্দ্ুই ছিলেন এই সেবকদলের নেতা । 

ইহার পর কাশীপুরের বাগানবাঁড়। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশশপুরে বড় 
বাস্তার ধারে শ্রীগোপাল ঘোষেব বাগানবাঁড়। এতাঁদন ঠাকুরের অসুখের গুরুত্ব 
তত বুঝা যায় নাই, কিন্তু এখন সকলেই দারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, সুতরাং 
অনেকেই তহার নিকটে আসিতেছেন। ১৮৮৫ খ্টাব্দের শেষে ডিসেম্বর মাসে 
ঠাকৃব এই বাড়তে আসেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরাণীও ঠাকুরের পথ্য প্রভাতি প্রস্তুত 
কাববাব জন্য কাশীপুরে আঁসিয়াছেন। লাটন, বুড়ো, গোগাল ও তারক 'দিবারাত 
ঠাকুবের কাছে আছেন এবং অন্যান্য তরুণ ভন্তগণ নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, 
যোগটীন, কালনী, শশী ও শবৎ ইহারাও সকলেই প্রায় সব সময় তাঁহার নিকটে 
আছেন, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কেহই অন্যত্র যান না। 

রুগ্নশয্যা ও রোগীর পারিচর্ধা ঠাকুরের আনন্দময় সংস্পর্শে এ নিরানন্দ ভাবটি 
কাহারও মনে আসে না ; ঠাকুর তাহার সন্তানাঁদগকে এই সুযোগে যেন 'নাবিড়ভাবে 
কাছে টানিয়া লইস্মাছেন, তাঁহাদের ভবিষ্যং জীবনের প্রেরণা ও শান্ত যেন অহরহ 
তাঁহাদের মধ্যে সণ্টারিত করিয়াছেন। 


২ ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃষ সং্ঘ 


ঠাকুরের দেহত্যাগের পর এই তরুণ ভন্তদল আর বাঁড় ফিরিয়া যাইতে চাহিগ্গে- 
না, অথচ কাশনপুরে থাকাও সম্ভব নয়। কেননা বাঁড়র ভাড়া আশী টাকা" 
এত টাকা ভাড়া দিবার সঙ্গাঁত ছেলেদের নাই, আর গৃহশী ভন্তুগণ এতাঁদন 
যথাসাধ্য অর্থসাহাধ্য করিয়াছেন, এখন অনেকেই আর টাকা দিতে ইচ্ছুক নন। 
ঠাকুরের পুণ্য আঁস্থ ও শয্যা প্রভীতি লইয়া ছেলেরা এখন যায় কোথায় ? 

সেই সময় "অস্থি লইয়া ত্যাগী যুবকগণের সাহত গৃহশী ভন্তগণের কিছ 
মতান্তর হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত পরম ভন্ত, তিনি প্রস্তাব কাঁরলেন যে, 
কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার যে বাগানবাড়ি আছে সেখানে ঠাকুর পদার্পণ করিয়াছলেন। 
সেইখানেই ঠাকুরের পুণ্য অস্থি রক্ষিত হউক। তান সেখানে পূজা প্রভাতির 
বাবস্থা করিবেন। নতুবা এই গৃহহীন তরুণদল, যাহাদের নিজেদেরই কোন 
আস্তানা নাই তাহারা এই 'আস্থ' লইয়া কোথায় রাঁখবে। নরেন্দ্রনাথের এ 
প্রস্তাবে কোন আপাত্ত ছিল না কিন্তু অন্যান্য যুবক ভন্তগণ এ প্রস্তাবে সম্মত 
[দিলেন না। সুতরাং আস্থর কিছু অংশ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান নামক 
বাগানে সমারোহে সমাধিস্থ করা হইল, বাকী অংশ ঠাকুরের সন্তানগণ নিজেদের 
জন্য রাঁখয়া দিলেন এইজন্য যে, ঠাকুরের প্রতীকস্বরূপ ইহা তাঁহাদের সাধনার 
অনুপ্রেরক হইবে। 

রাখয়া তো দিলেন, কিন্তু রাখিবেন কোথায় ঃ সর্ত্যাগী এই তরুণদল, 
যাঁহাদের মাথা গণুঁজবার কোন আশ্রয় নাই, আহারের সংস্থান নাই, টাকাকাঁড়ও 
নাই যে বাড়ভাড়া কারয়া সকলে সেই বাঁড়তে একত্রে বাস করিবেন। বস্তুত 
যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ না কারলেও তাঁহারা তখনও সন্ন্যাসীই ছিলেন। 

নরেন্দ্রনাথ স্বগর্য় প্রমদাচরণ 'িন্রকে একখান দীর্ঘ পন্র লাখয়া ছিলেন ৮" 
সেই পন্নে ১।২।৩ দিয়া ১২ দফায় তখনকার অবস্থা জানাইয়াছিলেন। তাহার 
প্রথম আরম্ভ এইরূপ £-- 

১। “প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছ যে, আম শ্রীরামকৃষ্ণের গোলাম, তাঁহাকে 
“দেই তুলসশীতিল এ দেহ সমাঁপ্ণু, কাঁরয়াছি। * * * তাঁহার বাক্য আ্ত- 
বাক্যের ন্যায় আম বিশ্বাস কাঁরিতে বাধ্য। 

২। “আমার উপর তাঁহার 'নিদেশি এই ষে, তাঁহার দ্বারা স্থাঁপত এই 
ত্যাগীমন্ডলীর দাসত্ব আমি করিব। ইহাতে যাহা হইবার হইবে, স্বর্গ বা নরক 
অথবা মান্ত যাহাই আসুক, লইতে রাজী আঁছ। 

৩। “তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত্ত 
থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এঁদক ওাঁদক বেড়াইর্তে 
গেলে সে আলাদা কথা--সে বেড়ানো মান্র-তাঁহার মত এই ছিল যোযান পূর্ণ 
[সিদ্ধ,_এক তাঁহারই ইতস্তত বিচরণ সাজে । যতক্ষণ তাহা না হয়, এক জায়গায় , 
বাঁসয়া সাধনে নিমগ্ন থাকাই উচিত। * * * 

৪। “অতএব উত্ত নির্দেশরুমে তাঁহার সন্্যাসীমণ্ডল বরাহনগরের একটি 
পুরাতন জীর্ণ বাড়িতে একীন্রত আছেন। এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র ও বলরাম বসু 


শ্রীরামকৃ। সঙ্ঘের সচনা ৩ 
" শক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাঁদ নির্বাহ এবং বাড়িভাড়া 


(দতেন।” 

এই বাঁড়র ভাড়া ছিল দশ টাকা, বলরামবাবূ ও সংরেশবাব্‌ সেই বাড়র 
ভাড়া দতেন। সরেশবাবু সুবিধামত জমী কিনিবার জন্য ১০০০. টাকাও 
দিয়াছলেন এবং পরে আরও কিছ দিবেন বাঁলয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৯০ খচ্টাব্দের 
এপ্রল মাসে বলরামবাবূর দেহান্তর হয় এবং তাহার অস্পাঁদনের পরে এ থম্টাব্দের 
২৫শে তারিখে সংরেশবাবুও পরলোকগমন করেন। নরেন্দ্রনাথ যে রান্রে 
সহরেশবাব; পরলোকগমন করেন তাহার পরের দিনই এই পন্রখানি লিখিয়াছিলেন। 
বলরামবাবূর বাঁড় বাঁসয়াই তান এই পন্ন লেখেন। 

জরাজীর্ণ ভাঙ্গা বাড়ি, তাহাতেই তাঁহারা চার বসর সাধন, ভজন ও তপস্যায় 
কাটাইতেছেন। কেহ কেহ ইহার মধ্যে বাহিরেও গিয়াছেন, কিল্তু আবার এখানে 
আঁসয়াই একত্রে মিলিত হইয়াছেন। বাঁড়টকে বলা হইত বরাহনগর মঠ। ইহার 
পূর্বে অবশ্য ভুতের বাঁড় বলিয়া এই বাঁড়র একটা বদনাম ছিল, কিল্তু এই 
সংসারত্যাগী যুবকগণ ইহাতে আশ্রয় লওয়ায় ইহার নাম হইয়াছে, বরাহনগর 
মঠ। একটি ভাল ঘর দোঁখয়া সেইখানেই ঠাকুরের আঁস্থ ও ছবি রাখা হইয়াছিল, 
সেইঁটিই ইহাদের পূজার ঘর। শশী ঠাকুর পূজা অর্চনার ভার লইয়াছলেন, 
এবং অন্য সকলেই মাঝে মাঝে মঠ ছাড়িয়া তীর্থে অথবা বাহিরে যাইতেন কিন্তু 
শশী একদিনের জন্যও ঠাকুরের এই সেবার ভার ছাঁড়য়া বাহরে যান নাই। 

আত কম্টেই তাঁহাদের দিন চাঁলত, যাঁদও সে কম্টকে তাঁহারা কষ্ট বালিয়াই 
মনে কাঁরিতেন না। হয়তো কোনাঁদন কেবল নুন আর ভাত, অথবা 'তে 
পাতা সম্ঘ আর ভাত-ইহাই ঠাকুরকে নিবেদন কারবার জন্য জটিত, আবার 
কোনাঁদন হয়তো নূনও জুটিত না। [ভিক্ষা কাঁরয়া লইয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন 
ও সকলে মালযা ভাগ করিয়া প্রসাদ পাইতেন। আবার কোনাঁদন উপবাসেই 
'কাটিত, সোদন সকলে মনের আনন্দে ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ 
শ্বকছুই থাঁকিত না। কাপড়ও বেশণ ছিল না, এজন্য সকলে ভিক্ষা কারবার জন্য 
ঘাঁড়র বাহির হইতে পারতেন না; বাহর হইবার উপযোগণী কাপড়খাঠন পাঁরয়া 
যাঁদ কেহ বাঁহরে যাইতেন, অন্য আর এক ভ্রাতা বিনা বস্তেই ঘরের ভিতর দন 
কাটাইতেন, ইহাই রামকৃষ্ণ সংঘের ফুবকাঁদগের প্রারথথীমক জীবন-তপস্যা। 
,  রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ একগন একপ্রাণ; স্বামধীজণী তাঁদের অগ্রণশ ও প্রেরণা- 
টাতা। অপূর্ব এই প্রেমের পারবার, একাঁদকে নাই কোনই বন্ধন, অপরাঁদকে 
এক অপার্ঘব প্রেমের প্রবাহে সকলে যেন মিলিয়া 'মাঁশয়া এক হইয়া 'গিয়াছেন। 

বাবুরামের বাঁড় ছিল কাঁলকাতার উপকণ্ঠে আঁটপুর নামক গ্রামে। 
বাবূরাম মাঝে মাঝে মাতৃদর্শন কাঁরতে যাইতেন, সেই সময় একাঁদন বাবুরামের মা 
সকল ছো'লেকেই আঁটপুরে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ কাঁরয়া পাঠাইলেন। এই 
নিমন্তণ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ খুশীই হইলেন এবং সদলে আঁটপুরে গেলেন নিমল্্ণ 
রক্ষা করিতে। 


৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষণ সঙ্ঘ 


তখন ডিসেম্বর মাসের কাছাকাছি। আঁটপুর পল্লীগ্রাম, সেখানে দারুণ 
শীত। বাবুরামের জননী ঠাকুরের ভোগের জন্য রন্ধন কারলেন, সন্তানবূন্দ 
প্রসাদ পাইয়া সমস্ত দন ঠাকুরের প্রসঙ্গে পরমানন্দে দন কাটাইলেন। রাত্রে 
কাঠ-কুটা সংগ্রহ কারয়া ধূনি জখলাইয়া সেই ধুনির পার্রে বাঁসয়া ধ্যানে মগ্ন 
হইলেন সেই তরুণ ব্রহমচারীর দল। এই সময় নরেন্দ্রের মনে এক প্রবল আবেগ 
উপস্থিত হইল। প্রাহমূহূর্তে তান সকলকে আহ্বান করিয়া বাঁললেন, 
«এস ভাই, আজ আমরা এই পাঁবন্র আঁগ্ন সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা কার, আমরা 
আজ হইতে ঠাকুরের নিদেশ ধারণ কাঁরয়া তাঁহারই 'নাঁদন্ট পথে চাঁলব, আর 
আমরা সংসারে ফিরিয়া যাইব না।” সকলেই আন্তরিকভাবে আঁণ্ন সাক্ষী 
4 এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের 'ভান্ত স্থাঁপত 

1 

কিন্তু বিধমত সন্যাস গ্রহণ তখনও বাক ছিল। যাঁদও প্রকৃতপক্ষে 
তাহারা শ্রীগুরু রামকুষ্দেবের নিকটেই সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছলেন, অর্থাৎ 
বাঁধমত দীক্ষা না পাইলেও তাঁহার 'নকট হইতে গেরুয়া বস্ত ও সন্স্যাস- 
জীবনের আদর্শ লাভ কাঁরযাছলেন, কিন্তু যথারীতি বরজা হোম কবিয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণ তখনও সম্পন্ন হয় নাই। সুতরাং স্বামীজশীর নেতৃত্বে এইবার তাঁহারা সেই 
বাধপ,কি সক্স্যাস গ্রহণ সম্পন্ন করিলেন। বিরজা হোমেব হোমাগনতে পূবেরি 
সমস্ত সংস্কার, নাম ও উপাঁধ বিসর্জন দিয়া গেরুয়া ধারণ ও নবজল্ম গ্রহণে 
নৃতন নাম গ্রহণ কাঁরলেন। তাঁহাদের নাম এখন এইরূপ হইল। 

১। নরেন্দ্র স্বামশ বিবেকানন্দ; প্রথমে স্বামীজশ শবাবাদষানন্দ' নামই 
গ্রহণ করেন, পরে 'সচ্চদানন্দ' নামও মাঝে মাঝে নিয়াছলেন। আমোবকা 
যাইবার আগে বিবেকানন্দ নাম নেন। সবন্প ইনি স্বামীজী নামেই খ্যাত 
হইয়াছেন। 

২। রাখাল-স্বামী ব্রহয়ানন্দ 

৩। বাবুরাম-স্বামী প্রেমানন্দ 

৪1 যোগীন-স্বামগ যোগানন্দ 

৫&। নিরঞ্জন-স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 

৬। শশী-স্বামী রামকুফ্ণানন্দ 

(দাক্ষিণাত্যে ইনি পাঁতিত উদ্ধারকার্ষে জীবন সমর্পণ করেন) 

৫। কালী-স্বামী অভেদানন্দ (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রীতষ্তাতা) 

৮। বুড়ো-গোপাল-স্বামী অদ্বৈতানন্দ (ইনিই একমান্র তরুণ দলের 

ভিতর বয়োবৃদ্ধ ছিলেন) 

৯। শরৎ স্বামী সারদানন্দ (উদ্বোধন মগের প্রাতিষ্ঠাতা ও মায়ের দারোয়ান 

নামে খ্যাত) 

১০। তারক-স্বামী শবানন্দ হেগ্হার অপর নাম মহাপুরুষ মহারাজ, ইনি 

ছিলেন মঠের গৃহস্থালীর তত্বাবধায়ক) 


শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যের সূচনা ৫ 


১১। লাট--স্বামশ অদ্ভুতানন্দ (রামদত্তের 'হন্দুস্থানী বালক ভৃত্য, পরে 
মায়ের সেবায় নিযুক্ত হন) 
১২। হারি-স্বামঈ তুরায়ানল্দ 
১৩। তৃলসী-স্বামন নির্মলানন্দ 
১৪। সারদা- স্বামী 'ন্রিগুণাতশত 
১৫। গঙ্গাধর-_-স্বামী অখণ্ডানল্দ 
১৬। সুবোধ-স্বামী সুবোধানন্দ (ইনি “খোকা মহারাজ” নামে পারচিত 
ছিলেন) 
১৭। হাঁরপ্রসন্নর-স্বামী 'বিজ্ঞানানন্দ 
এই নামের তালিকায় যাঁহারা রাহয়াছেন, তাঁহারাই ঠাকুরের সন্যাসী সন্তান 
[কি না, এ সম্বন্ধে ছু কিছু মতভেদ আছে। স্বামন মাধবানন্দ ১৯৯২৫ খষ্টাব্দে 
“লাইফ অব শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে ইংরোজতে ঠাকুরের যে জীবনী প্রকাশ করেন, সেই 
গ্রন্থের ৭৫৬-৭৫৭ পূচ্ঠায় এ সতেরো জনকেই ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্য বাঁলয়া 
উল্লেখ কারয়াছেন। আবার রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক 'লাখত একথান শ্রীরামকৃষণ- 
জীবনী মায়াবতী আশ্রম হইতে বাহর হয়, স্বামী বশ্বে*বরানন্দ সেখান প্রকাশ 
করেন। তাহাতে অন্য সকলেরই নাম আছে, কেবল স্বামী ভ্রিগুণাতশীতের নাম 
নাই। ১১১২ খন্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দ মায়াবতী আশ্রম হইতেই স্বামশ 
বিবেকানন্দেব একখান জীবনী বাহর করেন, তাহাতে অন্য সকলের নাম আছে-- 
কেবল স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নাম নাই। সুতরাং মনে হয় ভূলক্রমেই এই নাম দুটি 
পাঁরত্যন্ত হইয়াছিল। 
এবার “প্রমদাচরণ মিন্রকে লাখিত স্বামশীজীর পন্রের পরের অংশ হইতে কিছু 
আলোচনা কারব। 
ঠাকুরের দেহ দাহ করা হয় ইহা নরেন্দ্রনাথের আাঁভপ্রায় ছিল না, 'তাঁন 
[লাখয়াছেন ;-- 
নানা কারণে ভগবান রামকৃষণের শরীর আগ্নিতে সমর্পণ করা হইয়াঁছল। এই 
কার্য যে আতি গাহ্ত তাহার আব সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ 
আঁস্থ সণ্চিত আছে উহা গঞ্গাতীরে কোন স্থানে সমাহিত কাঁরয়া দিতে পাঁরিলে উত্ত 
মহাপাপ হইতে কথণিৎ বোধহয় মস্ত হইন। উত্ত অবশেষ এবং তহার গাঁদর ও 
প্রীতিকীতির মঠে অের্থাং বরাহনগর মঠে) প্রাতাঁদন পূজা হইয়া থাকে। 
সং রং সং 
ইহার পর নরেন্দ্রনাথ 'লখিয়াছেন-- 
পূর্বোন্ত দুই শহাত্বার অর্থাৎ সুরেশবাবু ও বলরাম বাবুর) ইচ্ছা ছিল যে গঞ্গাতশীরে 
একাঁট জাম ক্রয় করিয়া তাঁহার আস্থ সমাহত করা হয় এবং তাঁহার 'শিষ্যবন্দও 
তথায় বাস করেন এবং সূরেশবাবু তজ্জন্য ১০০০, টাকা "দয়াছিলেন; কিল্তু ঈশবরের 
গুড় অভিপ্রায়ে তিনি গত রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যু- 
সংবাদ আপান পূর্ব হইতেই জানেন এক্ষণে তাঁহার শিযোরা তাঁহার এই গাঁদ ও 
আঁস্থ লইয়া কোথায় যায, কিছুই স্থিরতা নাই। * * * তাঁহারা সন্্যাসী, 
তাঁহারা এই ক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহাদগের এই দাস মর্মান্তিক 


৬ স্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষ সঙ্ঘ 


বেদনা পাইতেছে। ভগবান রামকৃষ্ের আঁস্থ সমাহত কারবার জন্য গঙ্গাতীরে 
একটু স্থান হইল না ইহা মনে করিয়া আমার হূদয় 'বদীর্ণ হইতেছে। 

কেবল স্থানের জনাই কিঃ তাহাও নয়। স্বামীজী মনে প্রাণে উপলাব্ধ 
কাঁরয়াছিলেন, ঠাকুরের আঁবর্ভাব এবং তাঁহার ত্যাগী সন্তানদল সংগ্রহের ভিতর 
এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিহত আছে। তাঁহার পত্রের অপর এক স্থানে তিনি 
1লাখয়াছেন, “যাহার জল্মে আমাদের বাৎগালশীকুল পবিন্র ও জন্মভূমি পবিব্র 
হইয়াছে--বযিনি এই পাশ্চান্তয বাকৃছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন--তিনি এইজন্যেই আঁধকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলশী [01)1%7- 
১10 1001) হইতেই সংগ্রহ করিয়াছলেন; এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূঁমির 
সান্নকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি 
আছে 2” 

[তিনি এ পন্রে আরও 'লাখয়াছিলেন, “যাঁদ বলেন, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার 
এ সকল বাসনা কেন 2”- আম বাল, আম রামকৃষের দাস--তাঁহার নাম, তাঁহার 
জল্ম ও সাধনভূমিতে দপ্রাতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনমান্ত 
সহায়তা করিতে যদ আমাকে চুরি ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজ 
আপনাকে পরমাত্মীয় বাঁলয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্যই 
কাঁলকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।” প্রেব্রজ্যা হইতে ফিরিয়া আসবার পর এই পন্ন 
[লিখিত হয়) 

বাংলাদেশ ও বঙ্গভূমি! শ্রীশ্রীঠাকুরের আবিভাবে কি গৌরব লাভ কাঁরয়াছে-- 
এই দুভর্শগা দেশ! স্বামীজনী তাঁহার পন্ে লিখিয়াছেন, “যাঁদ বলেন যে, “কাশী 
আদি স্থানে আসিয়া সাধন করিলে সুবিধা হয়, আপনাকে বাঁলয়াছি যে, তাঁহার 
জল্মভূমে এবং সাধনভূমে তাঁহার সমাধি হইবে না, কি পরিতাপ! বঙ্গভূমির 
অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ত্যাগ কাহাকে বলে এদেশের লোক স্বপ্নেও তাহা ভাবে 
না, কেবল িবলাস ও হীন্দ্রষপরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের আস্থমজ্জা ভক্ষণ 
কারতেছে। ভগবান এদেশে বৈরাগ্য ও “অসংসারত্ব প্রেরণ করুন ।”* * 


[তিনি এই পন্রের অন্য স্থানে 'লখিয়াছেন, “আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর 
সন্তানাদগের জন্য আম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কাঁরতে কিছমাত্র কুণ্ঠিত নাহ।* * 
আমার বিবেচনায় যদি এই আতি অকপট, বিদ্বান্‌, সৎকুলোদ্ভব যুবা সন্ন্যাসীগণ 
স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ের 10081 ভাব লাভ কাঁরতে না পারেন, 
তাহা হইলে আমাদের দেশের “অহো দুদৈবিম্‌।” 

কী সেই মহান আদর্শ যাহার জন্য এত ব্যাকুলতা, এত সাধনা? একটিমান্র 
কথাতেই স্বামীজী তাহার উত্তর দিয়াছেন, “তোমরা সব মানুষ হও। দেশের 
সর্বশ্রেণীকে মানূষ হইবার জন্য সাহায্য কর।” ১৯৮৯৫ খৃঙ্টান্দে ২৩শে অক্টোবর 
লণ্ডনে ণদ ওয়েস্টামনিস্টার গেজেটে*র সম্পাদক স্বামীজনকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, 
শ্রীরামকৃষ্ধদেব একটি সম্প্রদায়ই স্থাপন করিয়াছেন কি না, তাহার উত্তরে স্বামীজী 
বলেন, “না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীর জন্য যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে তাহা 


শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ঘের সূচনা ৭ 
দূর কারবার জন্যই তাঁহার স্মস্ত জাবন ব্যায়ত হইয়াছল।” 


“০, 005 050. 0010051002৮) 0016 1106 85 50০10 
10 10269101176 90৮17 60০ 109001279 00 96081019101977 2100 
00570798176 02090. 209 58০06 21৮6 60৪ 2:ড91:59. ৪ 
20৮০908650. 8109. 5605৪ 60 69698101151) 210901069 690077 ০01 
17095176, (5109 00101019665 ৮৮01109 01 9৮৮9112] 15819721709, 
৬০1. ৬ 11017 5016010 109001151760. 21) 1924 10989 116)” 
“মানুষ মান্রই মানুষ এবং যত মত তত পথ” শ্রীরামকৃ্ণ মিশন এই বার্তাই 
বহন কারয়া আনয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, “জীবনে একমান্র সার সত্য আছে 
তাহা স্বার্থত্যাগণ প্রেম।” ত্যাগের উদ্ভব যাঁদ প্রেমে না হয় তবে সে প্রেমের বা 
ত্যাগের সার্থকতা কোথায়? তাই স্বামীজাীর উীন্ততে আমরা পাই, 
“সবছিতে সেই প্রেমময়, 
প্রাণ মন শবীর অর্পণ কর সখা এ সবাব পায়। 
বহুবূপে সম্মুখে তোমাব, ছাড় কোথা খ+ঁজছ ঈশ্বর 2 
জীবে প্রেম কবে যেইজন সেইজন সোবছে ঈশ্বর |” 


্বামীজীর গঃর-ভ্রাতৃব্ন্দ 


ী রানগ্দর যে বাড়িতে এই তরুণ সন্ন্যাসসগণ আশ্রয় লইলেন, এখানে সেই 
বাঁড়র কিছ বর্ণনা দিতেছি। 

বাঁড়টি ছিল মূন্সীদের বাঁড়, এত ভাঙ্গা যে, তাহার সকল অংশ ব্যবহার 
করা হইত না। বাঁড়র সম্মুখে একটি উঠান, উঠানাট ছিল স্তূপাকার মাঁটতে 
ভার্ত। পশ্চিমাদকে দোতলায় উাঠবার একটা পড়, সিশড়টা যাঁদও ভাষা, কিন্তু 
উপরে উঠা যায়। এই 'সিপড় দিয়া উঠিয়া দোতলার বারান্দা। উত্তরাদকে একাঁটি 
ঘর, সেই ঘরাঁটকে কাপড় টাঙাইয়া িনভাগে ভাগ কাঁরয়া ব্রহয়ানল্দ স্বামী, 
যোগানন্দ ও অভেদানন্দ, তিনজন সাধনকুণতরী কারয়াঁছলেন। এই ঘরের সমৃখের 
দালানাঁট কাঠের গরাদ দিয়া ঘেরা ছিল, মেঝে উঠিয়া খোয়া বাহর হইয়া গিয়াছে, 
ছাদের বরগা ভাঁঙ্গয়া গিয়াছে, বাঁশের ঠেকনা দিয়া কোনমতে ছাদকে রক্ষা করা 
হইতেছে। ইহার পরে যে ঘরাঁট সেইটিকেই ঠাকুরঘর করা হইয়াছিল। এই 
ঘরটি অপেক্ষাকৃত ভাল ও তাহার ভিতরের দিকে আরও একট দরজা ছিল। 


ভিতরের দিকেও ছিল একটি বড় দালান, দালানের পৃবাঁদকে খড়খাঁড়ওয়ালা 
জানালাও ছিল, িল্তু খড়খাঁড় ভাঁঙ্গয়া গিয়াছে। এই দালানের পাঁশ্চমাঁদকে 
একটা বড় ঘর, সেই ঘরে পাতা থাকিত প্রথমে চাটাইয়ের মাদুর ও তাহার উপর 
একটি ছেস্ডা সতরণ্, এইটিই হইল শয়নগৃহ। 

ঠাকুরঘর করার সম্বন্ধে অনেকেরই আপাঁত্ত ছিল, কিন্তু শশীমহারাজ (স্বামী 
রামকষ্কানন্দ) সে সব আপাতত গ্রাহ্য করেন নাই। ঠাকুরের “আঁস্থ” রহিয়াছে এবং 
এবং তাহাই তাঁহার প্রতীকস্বরূপ। এই বাঁড়তে আসিয়া অবাধ শশনমহারাজ 
পূজার কার্য লইয়া থাঁকতেন এবং তাহাই ছিল তাঁহার ধ্যান ও ধারণা। তাঁহার 
সমস্ত গুরুভাইরা মাঝে মাঝে তীর্ঘভ্রমণে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি একাঁদনের জন্যও 
ঠাকুরসেবা ও নিয়ামত অর্চনা ছাঁড়য়া কোন স্থানে যান নাই। আত সহজ সেই 
পূজার পদ্ধাত। আলমবাজারের নানা বাগান হইতে ফ্‌ল সংগ্রহ কাঁরয়া আনতেন 
এবং “জয় গুরদেব, শ্রীগ্রদেব” এই মন্ত বার বার উচ্চারণ কারতেন। দেয়ালে 
টাঙানো ছবিগুঁলর সম্মুখে হাতের ধূৃপদানশাটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এ একই 
মন্ত্র উচ্চারণ কাঁরয়া বার বার প্রণাম কারতেন। ঠাকুরের অর্চনাও এ একই মন্দ 
করিতেন। 

আহারের ব্যবস্থাও ছিল আত যংসামান্য, নূন ও লতকা-সিদ্ধ জলের টাক্‌না 
[দয়া মুষ্টাভক্ষার চাল সিদ্ধ কাঁরয়া তাহাই খাওয়া হইত। সেই জলে কোন 
কোনাঁদন দু-চারাট তেলকৃচার পাতাও থাকিত। রাত্রে খানকতক রুটি করা হইত। 

মশারি ছিল দুটি, একি বড় ও আর একটি ছোট, কেননা ভয়ানক মশার 
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গ্বামীজশীর গুর্‌-জাতৃব্ন্দ ৯১ 


উৎপাত। বাঁলশের বদলে চাটাইয়ের নীচে এক একখান ইণ্ট রাখা হইত। 
প্রথমে দারুণ শীতে বিনা গান্রবস্ত্রে পরস্পর ঘেপ্াঘেশ্ষ কাঁরয়া শত কাটাইতেন, 
পরে বলরামবাবু চারখানি উলের গরম কাপড় 'দিয়াছিলেন, তাহার পর খানকতক 
কম্বলও জনটয়াছিল। 

পরিধানের কাপড় ছিশড়য়া গেলে বাড়ির ভিতর অনেক সময় সকলে সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ হইয়াই থাকতেন, কিন্তু তামাক খাওয়াটা বাদ যাইত না। নিজেরাই 
পায়খানা পরি্কার কারতেন। পায়খানা ছিল দোতলায়, সুতরাং উলগ্গ সাধুর 
দল পায়খানার সম্মূখে বাঁসয়া তামাক টানতে টানিতে নানা আলোচনায় মাতিয়া 
যাইতেন। স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেম্দ্রনাথ দত্ত “মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী 
[শবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান” নামক পুস্তকে বরানগর মঠের মঠবাসশ সাধৃদের 
জীবযাপনের একটি সজশীব চিত্র আঙ্কত করিয়াছেন। সে চিন্রাট অপূর্ব চিন্ন। 

[কল্তু স্বামীজশীর মনে যে সঙকল্পাঁট সদাসর্বদা জাগ্রত ছিল, তাহা 'তনি 
এক মূহূর্তের জনাও বিস্মৃত হন নাই। প্রমদাদাস মিন্রকে লাখিত পত্রে সেই 
সঙ্কজ্পের কথাই তান উল্লেখ কারয়াছলেন,_দক্ষিণেশবরের মান্দরের কাছাকাছি 
গঙ্গাতীরে ছু স্থান সংগ্রহ এবং সেখানে ঠাকুরের পৃণ্য আস্থর সমাধদান। 
আর ঠাকুরের ত্যাগণ সন্তানগণের স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য একটি মঠ স্থাপন, ইহাই 
ছিল তাঁহার বিশেষ সঙ্কম্প। 

বরানগরের ভাঙ্গা বাঁড়াট যাঁদও কয়েক বংসর ধাঁরয়া মঠরূপে গণ্য হইয়া 
আসতেছে, কিন্তু বরাবর এই বাড়তে থাকা চাঁলবে না; তাহা তান জানতেন ; 
কিন্তু তাঁহার ইচ্ছামত স্থান সংগ্রহ করিতে গেলে ষে অর্থের প্রয়োজন, কোথায় 
সে অর্থ? 

এই অস্থায়ী মঠ হইতে ১৮৯২ খষ্টাব্দে মঠ যখন আলমবাজারে 
স্থানান্তরিত হয়, তখন মঠ সম্বন্ধে কিছ কিছু নিয়ম করা হইয়াঁছল, তাহার পর 
নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে থাকার সময় মঠ সম্বন্ধে স্বামীজশ বিস্তারত 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন এবং সেই নিয়মাবলনই এখনও বেলুড় মঠের পাঁরচালক। 
এই 'ানয়ম সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিব। 

১৮১৯০ খন্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজন প্ররজ্যায় বাহির হন। ইহার 
পর্বে তহার গুরুভাইরাও মাঝে মাঝে তীর্থদভ্রমণে বাহির হইতেন। তাঁহার 
যাইবার কিছুদিন পরে বাবূরাম মহারাজ, কালশ মহারাজ ও শরং মহারাজ ইহারা 
[তনজনে পুরীধামে যান। ইহারা ফিরিয়া আসবার পর তৃলসণী মহারাজ 
(স্বামী নির্মলানন্দ) ও কালী মহারাজ হাটাপথে কেদারনাথ ও বাঁদ্রনারায়ণ যাত্রা 
কাঁরবেন মনস্থ করিয়া মায়ের আশীর্বাদ লইবার জন্য প্রথমে জয়রামবাটী গেলেন 
ও শ্রীপ্রীমার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া কেদারবদ্রীর পথে রওনা হইলেন। এঁদকে 
শরং মহারাজ, হরি মহারাজ ও ঠাকুরের গৃহা-শিষ্য শ্রীষুত্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল 
ইত্হারাও হটাপথে তীর্থঘভ্রমণে বাহির হইলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল “সান্যাল 
মহাশয়” নামে ভন্ত-সমাজে পাঁরচিত ছিলেন, ইনি নামে গৃহ হইলেও প্রকৃতপক্ষে 


১০ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ। সঙ্ঘ 


সন্ন্যাসীই ছিলেন। গঞ্গাধর মহারাজও স্বোমী অখণ্ডানল্দ) তিব্বতের পথে 
যান্না কারলেন। 

স্বামীজশাও এই সময় তীর্৫থধভ্রমণে বাহির হইয়া বৃনল্দাবনধাম পর্ষল্তি 
[গয়াছিলেন। ১৮৮৮ খন্টাব্দে স্বামীজশী একবার বাঁদ্রনারায়ণ যাইবার জন্য 
বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু সে বার তাঁহার বাঁদ্রনারায়ণ পর্যন্ত যাওয়া হয় নাই, 
হাতরাস স্টেশনে তথাকার স্টেসন-মাস্টার শ্রীশরচ্ন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে 
তাহার পাঁরিচয় হয় এবং সেই পরিচয়ই অশ্পাদনের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে 
পাঁরণত হয়। এই শরচ্চন্দ্রই স্বামীজীর প্রথম শিষ্য, সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইহার 
নাম হয় স্বামী সদানল্দ এবং ইনি ভন্তগোম্ঠীতে “গুপ্ত মহারাজ” নামে পাঁরাঁচত 
ছিলেন। 

[ববেকানন্দ হাতরাস্‌ হইতে বাঁদ্রনারায়ণ যাইবার জন্য যখন হৃষীকেশের 
[দিকে রওনা হইলেন- শরচ্চন্দও কর্মত্যাগ্* ও সংসার ত্যাগ কারয়া তহার সঙ্গে 
সব্গে চলিলেন ; কিল্তু হৃষীকেশে আসিয়া প্রবল জবরে আক্কান্ত হইয়া পশীড়ত 
হইয়া পাঁড়লেন দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে লইয়া আবার হাতরাসেই 'ফাঁরয়া 
আসেন এবং পরে তিনি নিজেও পশীড়ত হন, এই সমস্ত কারণে তাঁহার সে যাত্রা 
কেদারবদ্রী যাওয়া হয় নাই। 

শশী মহারাজ ছাড়া অন্য সকলেই এইরূপ নানা তাঁর্থে গিয়াছিলেন, আবার 
ফিরিয়া আসতেন বরানগরের মঠ বাঁড়তে। এইখানে শশী মহারাজ,-গুরুর 
অর্চনাই যাহার সর্বতীর্থ ভ্রমণ_-তিনি ঠাকুরের সেবা লইয়া তাঁহাদের ফিরিবার 
অপেক্ষায় রাহতেন। 

স্বামী ব্রহমানন্দ রোখাল মহারাজ) ছিলেন এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর জ্োম্ঠ ভ্রাতা, 
[তিনি কাহাকেও কোন আদেশ না দিলেও সকলেই তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় 
থাকিতেন, এমন কি স্বামীজী পর্যন্ত তাঁহার নিকট আদেশানূবতর্ঁ কাঁনম্ঠ 
দ্রাতাই ছিলেন। স্বামন ব্রহম়ানন্দও খোকা মহারাজ অর্থাৎ স্বামী সুবোধানন্দকে 
সঙ্গে লইয়া তীর্ঘভ্রমণে বাহর হইয়াছিলেন এবং কখনও পদরজে, কেহ টিকিট 
কারয়া দিলে মাঝে মাঝে রেলে করিয়া "গর্ণার পাহাড়, ওঙকারনাথ, আবূপাহাড় 
প্রভৃতি হইতে বোম্বে ও দবারকা ঘুরিয়া বৃন্দাবনে আসেন; তখন কাল+, শরৎ, 
হার ও তুলসী এবং সান্যাল মহাশয় ইহারা পাঁচজনে হৃষিকেশে ছিলেন। 
তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়াই তীর্থদ্রমণ কাঁরতোছিলেন, কিন্তু হাষকেশে আসিয়া 
কালী মহারাজ এত অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, আর পায়ে হাঁটয়া চলা সম্ভব 
হইল না, তাঁহাকে রেলগাঁড়তে করিয়া কাশী আনিতে হইল। 

এই কালী মহারাজ ছিলেন বালককাল হইতেই কঠোর তপস্যার একান্ত 
অনুরাগশী, এই জন্য তাঁহাকে কালতপস্বী বা কালনী-বৈদান্তশও বলা হইত। 
ইহার পরবতাঁ জীবনে ইনি ধর্ম প্রচারকার্যে বেশীরভাগ সময় আমোরকাতেই 
আতিবাহিত করিয়াঁছলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অভেদানল্দ 


গ্বামীজীর গ্‌র্-্রাডৃবূন্দ ৯১১ 


একান্ত অনুরাগী জোম্ঠ-দ্রাতৃপরায়ণ কাঁনচ্ঠের মত। 

যখন ইহারা অসুস্থ কালশ মহারাজকে কাশ লইয়া আসেন, তখন স্যামীজশী 
গাঁজপুরে ছিলেন। গাঁজপুরে পবহারী বাবা থাঁকিতেন, তাঁহারই দর্শনের 
জন্য তান গাঁজপুরে গিয়াছিলেন এবং কালণ মহারাজের অসুস্থ হইবার সংবাদ 
শুনিয়া কাশী চলিয়া আসেন। 

এই তরুণ সন্ন্যাসীদল এইভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত তাঁরই ভ্রমণ করেন। 
যে সকল তীর্থ আঁত দুর্গম, সেখানেও তাঁহারা পদর্রজে গিয়াছেন। হস্তে 
কপর্দক মান্রও নাই, হয়তো দুই িনাদন আহার জুটিত না, হয়তো অসস্থ 
অবস্থায় আশ্রয় অভাবে গাছতলাতেই পাঁড়য়া থাকিতে হইত, তথাপি তাঁহাদের 
আনন্দ কোন অবস্থাতেই ম্লান হইত না। 

সুর মান্দর তরুমূল নিবাস, 
শয্যা ভূতল, আজন বাস, 
সর্ব-পাঁরগ্রহ-ভোগ ত্যাগ, 
কস্য সুখ ন করোঁতি বিরাগ ? 

শঙ্করাচার্যের এই উন্তি তাঁহাদের জীবনে পাঁরপূর্ণভাবেই সার্থকতা লাভ 
করিয়াছল। 

১৮৯০ খস্টাব্দে যখন বলরামবাবু ও স[রেশবাবু উভয়েই দেহত্যাগ 
কারলেন, তখন তাঁহাদের স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর 
১৮১৯০ খুষ্টাব্দে জৃলাই মাসে স্বামীজী সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন কারবার জন্য 
বাহর হন। তিনি তাঁহার গুরুভাইদের সম্বোধন কাঁরয়া বললেন, “এবার আম 
চললূম। শান্ত-সংগ্রহের প্রয়োজন হয়েছে। যে শান্ততে লোকের মনের ভাব 
বদলাতে পারা যায়, সেই শান্ত যতাঁদন না অর্জন করতে পারি, ততাঁদন ফিরবো 
না।” 

জননশ সারদামাণ তখন ছিলেন হাওড়া জেলায় ঘুসাঁড় নামক স্থানে । এই 
স্থানটি গঙ্গাতীরে। কাঁলকাতা হইতে গঙ্গা পার হইয়া এখানে পেশীছিতে হয়। 
স্বামীজী মাকে প্রণাম কারয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইবার জন্য সেইখানেই গেলেন। 
মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিলেন, ঠাকুরের কাছে 
সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য "ক প্রার্থনা জানাইলেন, 'তানিই তা জানেন; 
কিন্তু স্বামীজীর মনে হইল তানি যাহা চাহয়াছলেন, তাহা যেন সেই মূহূর্তেই 
পাইয়া গিয়াছেন। 

পথে বাহর হইলেন স্বামণ বিবেকানন্দ- নিঃসম্বল এক পর্যটক। সেই 
দিনের সেই ছবিটি যাঁদ আমরা মনে মনে ধ্যান কাঁরতে চেস্টা করি, তাহা হইলে 
আমাদের মনের সম্মুখে উাদত হয় দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ এক গোঁরকধারী মার্তি 
নয়নে অপূর্ব দশীপ্ত, সর্বাঙ্গে যেন দঢ়সত্কজ্পজনিত বার্ প্রস্ফকারত হইতেছে। 

স্বামীজী পশ্চিমের পথ ধাঁরয়া চাঁললেন, সঙ্গে আছেন মাত্র একজন 
গুরুভ্রাতা গঞ্গাধর মহারাজ স্বামী অখণ্ডানন্দ)। 

১৮৯০ খম্টাব্দেরে আগস্ট মাসে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ ভাগলপুর 


১২ গ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষণ সঙ্ঘ 


পেণীছিয়া শ্রীযুন্ত মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ কারলেন। ইনি 
ব্রাহযধর্মাবলম্বী, কিন্তু স্বামীজীর মূখে হন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রকৃত 
হন্দুধর্মের মর্ম অনুভব কারলেন। ভাগনসপ্রে নাথনগরে যে জৈন-মন্দির 
আছে, সেখানে অনেক জৈন-সাধ্‌ একান্রত হন, স্বামীজী সেখানে গিয়া তাহাদের 
সাঁহত ধর্মালোচনা কাঁরতেন, জৈন পাধুগণ ইহাতে িশেষ আনন্দলাভ করিয়া- 
ছিলেন। সকল ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য যে আভন্ন ইহা স্বামীজীর সাহত 
ধর্মালোচনায় প্রত্যেকেই অনুভব করিতেন,-তিনি যে-কোন-্ধর্মাবলম্বীই হউন । 

গঙ্গাধর মহারাজ বৈদ্যনাথধামে গিয়া বৈদ্যনাথ দর্শন কারবার জন্য ইচ্ছুক 
দেখিয়া তাহাকে লইয়া স্বামীজা বৈদ্যনাথে গেলেন। তখন 'রাজনাবায়ণ বসু 
মহাশয় বৈদ্যনাথে বাস কাঁরতেছেন, স্বামীজী এক দন ও এক রাত্র তাঁহার 
গৃহে আতিবাহত করেন। পাঁরপাঁট ও পরিচ্ছন্ন একতল গৃহ, সম্মখে গোলাপ 
ফুলের বাগান।  শুভ্রকেশ, প্রশাল্তমূর্তি গৃহস্বামী প্রসন্নহাস্যে সাধূকে 
অভ্যর্থনা কারলেন এবং উভয়ে ধর্মালোচনায় নিমগ্ন হইয়া গেলেন। স্বামিজী 
এই আলোচনার সময় একাঁটও ইংবাজী শব্দ ব্যবহার করেন নাই, কেননা ভারতীয় 
খাঁষগণের আভিমতের বিষয় আলোচনায় পাশ্চাত্য শব্দ ব্যবহার তাহার মতে 
অসঙ্গত বোধ হইয়াছল। 


বৈদানাথ হইতে স্বামশজী গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কাশী আসলেন 
এবং প্রমদাবাবুর বাড়তেই আঁতথ্য গ্রহণ কাঁরলেন। স্বামীজী এই সময় 
এইভাবে তাঁহাকে নিজের সঙ্কজ্পের কথা বলেন-- 
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“আম এখন কাশী ছেড়ে যাচ্ছ, যতাঁদন না সমাজের বুকের উপর বোমার 
মত ফেটে পড়তে পাঁর এবং সমাজকে কুকুরের মত আমার অনুসরণ করাতে পার 
ততাঁদন আর কাশী ফিরাছ না।” স্বামীজশীর এই উীক্ততে একধারে হিল্দু- 
সমাজের ব্যবহাঁরক দুনরীতর উপর দারুণ বিতৃষ্কা, অপরাঁদকে আত্মপ্রত্যয় 
সুস্পন্ট হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক উীন্তই ছিল এইরূপ তেজদপ্ত ও সুস্পম্ট, 
অথচ অহমিকার ছায়া মান্রও তাঁহার মনে ছিল না। 

কাশী থেকে অযোধ্যা, অযোধ্যা থেকে নোনতাল, নৈনিতালে শ্রীযুত্ত রামপ্রসন্ন 
উষ্টাচার্য নামক এক বাঙ্গাল ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ কাঁরয়া তিনি সেখানে 
কষেকাঁদন থাকেন। 

নৈনিতাল হইতে চাঁললেন বদারকার পথে । দুর্গম পথ, প্রায়ই জনশূন্য ও 
জঙ্গলের পথ । নিঃস্বম্বল দুই যাত্রী পদব্রজে চলিয়াছেন সেই পথে । জঙ্গালের 
1ভতর কে তাঁহাদের ভিক্ষা দিবে, কাজেই দিনের পর দিন অনাহারেই পথ চলিতে 
হইয়াছে। এইভাবে তিনদিন পথ চলিবার পর আলমোড়ার কাছাকাঁছ আসিয়া 


স্বামীজশর গুর-ভ্রাতৃবৃন্দ ১৩ 


স্বামীজী এমন দূর্বল ও অবসন্ন হইয়া পাঁড়লেন যে, জঙ্গলের ধারে একটি 
কবরের কাছে অর্ধমৃছ“তভাবে পাঁড়য়া গেলেন। তাঁহার তখন এমন অবস্থা 
যেন সেই মুহ্‌তেহি প্রাণ বাহর হইয়া যাইবে। ভাগ্যক্রমে সেখানে কবররক্ষক 
একজন মুসলমানের আস্তানা ছিল, সে তাঁহাকে খাইবার জন্য একটি শশা 
দিয়াছিল, তাহাতেই সে যাত্রা তাঁহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছল। 

গঙ্গাধর মহারাজ ইতিপূর্বে একবার আলমোড়া আ'সয়াছিলেন, তান অম্বা 
দত্তের বাগানবাঁড়র কথা জানতেন, সেখানে পর্যটক সাধুগণের আশ্রয়স্থান 
আছে। তিনি স্বামীজীঁকে সেইখানে লইয়া গেলেন। আল'মোড়ায় বদ্রীশা 
থুলঘোঁড়য়া নামে এক ভদ্রলোক থাকিতেন, ইনি সাধুসন্ন্যাসী দেখিলেই নিজের 
বাড়তে আশ্রয় দিতেন। তারক মহারাজের সঙ্গে ইহার বিশেষ হদ্যতা ছিল। 
স্বামীজী যখন আলমোড়ায় আসলেন, শরৎ মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় তখন 
আলমোড়াতেই ছিলেন এবং বদ্রীশার গৃহেই আতথ্য গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 
বদ্রীশা স্বামীজীর আগমনের কথা জানিতে পাঁরয়া তাঁহাকে ও গঙ্গাধর 
মহারাজকেও নিজের বাড়তে লইয়া গেলেন। 

পার্বত্যসৌন্দর্যমান্ডত এই আলমোড়া, স্বভাবতই এখানে মনে ভগবতভাবের 
উদ্দীপনা হয়। সাধুসন্ন্যাসীগণ এখানে গুহায় থাঁকয়া তপস্যা করেন। 
স্বামীজীও িছদন ধ্যান ও তপস্যায় যাপন কারবার জন্য একটি পর্বতের 
গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে আবার বদ্রীশার বাঁড়তে আসিয়া সকলে 
একন্রে মালিত হইলেন এবং চারিজনে গাড়োয়ালের দিকে যাত্রা করিলেন। 

কিন্তু স্বামীজীর দেহ পথশ্রমে ভগ্ন হইয়া পাঁড়য়াছিল, গাড়োয়াল হইতে 
[হমালয়ের পথে কর্ণপ্রয়াগ নামক স্থানে পেশছিয়াই তিনি পশীড়ত হইয়া 
পাঁড়লেন এবং একট সস্থ হইয়াই আবার সঙ্গীগণের সত্গে পায়ে হাটিয়া 
রুদ্প্রয়াগে চাললেন। পথে আবার তাহার জবর হইল, কিন্তু সেই জবর গ্রাহ্য 
না কাঁরয়া তানি হাঁটিয়া চাললেন। বেশদূর যাইতে না যাইতেই জর্র এমন 
বাঁড়য়া গেল যে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। 

রূদ্রপ্রয়াগে তখন চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেখানকার সরকারণ 
আমন চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু জানতেন, তিনিই চিাকংসার ভার লইলেন। 
[কিন্তু জবর মোটেই কামিল না, তখন সেই আঁমনই নিজের ব্যয়ে একখানি ভাঁণ্ড 
ভাড়া করিয়া তাঁহাকে শ্রীনগর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন, তাহার গুরুভাইরা 
ডাস্ডর সঙ্গে সঙ্গে হঁটিয়া চলিলেন। 

শ্রীনগরে গিয়া অলকানন্দার তীরে একাঁট কুটীরে তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। 
কুটীরাঁট একেবারে নদীর উপরে এবং চারদিকের দৃশ্যও আত মনোরম। এই 
কুটীরেই কিছুদিন আগে স্বামী তুরীয়ানন্দ (হার মহারাজ) অবস্থান করিয়া 
তপস্যা কারয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া স্বামীজশী আনান্দিত হইলেন। এখানে 
আঁসয়া স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নাত হইল, তখন 'তনি তাঁহার কুটীরে যাঁহারা 
আসতেন তাঁহাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা আরম্ভ কারলেন। সেখানকার একজন 


১৪ গ্বামণ বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃ্চ সঙ্ব 


শিক্ষক, যান খঙ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছলেন তান স্বামীজীর িিকট 'হন্দুধর্মের 
ব্যাখ্যা শুনিয়া পুনরায় হিন্দঃধর্মে ফিরিয়া যান। 

স্বাস্থ্যের উন্নাতি হইলেই স্বামীজ) গাড়োয়ালের রাজধানী তেহারর দিকে 
যাত্রা কারলেন, গঞ্গাধর মহারাজ প্রভাতিও তাঁহার সঙ্গেই চলিলেন। তেহাঁরতে 
সাধুদের থাকবার জন্য গঞ্গার ধারে একখান ঘর ছিল, সেই ঘরে তাঁহারা সদলে 
আশ্রয় লইতেন এবং মাধুকরী করিয়া দিন কাটাইতে লাঁগলেন। পশ্চিমা সাধুরা 
গৃহস্থগণের বাঁড় যখন ভিক্ষার জন্য যাইতেন তখন বাঁড়র দরজায় দাঁড়াইয়া 
“নারায়ণ হরি” উচ্চারণ করিয়া নিজের উপাস্থাতি জানাইতেন, গৃহস্থ তাঁহাদের 
নিজেদের জন্য প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী হইতে কিছ রুটির টুকরা ভাজি অথবা ডাল 
ভিক্ষা দিয়া দিতেন। এইরৃপভাবে তিন চাঁর বাড়ি ঘুরিয়া উদর পূরণ করিবার 
মত খাদ্য পাইলে তাঁহারা অপর কোন বাঁড় যান না, এইরূপ 'িক্ষাকে “মাধূকরণ” 
বলে। মাধুকরী 'দনে একবার মাত্র করাই নিয়ম, সুতরাং রাতে তাঁহারা অনশনে 
থাকিতেন। 

তেহাঁরতে থাকবার সময় ।তিহ্‌রির মহারাজার দেওয়ান শ্রীযন্ত রঘুনাথ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত স্বামজশীর পাঁরচয় হয়। ইহার বিশেষ অনুরোধে 
স্বামীজী কিছুদিন তেহারতে ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে অখন্ডানন্দ স্বামী 
অসংস্থ হইয়া পড়াতে চিকিৎসার জন্য তাঁহাদের দেরাদুন যাইতে হইল, এজন্য 
সে যান্রা তাঁহাদের কেদারবদরি যাওয়া হইল না। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন দেরাদুনের কাছেই রাজপুর নামক গ্রামে ছিলেন, 
দেরাদুনের পথে তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ হইল, ইহাতে সকলেই আনান্দত হইলেন। 
তেহাঁরর দেওয়ান দেরাদুন হাসপাতালের 'সাঁভল সার্জন ডান্তার ম্যাকৃলারেনের 
নামে একখানি অনুরোধপন্ত 'দিয়াঁছলেন, সেই পত্র পাইয়া ডান্তার সাহেব বিশেষ 
যত গঙ্গাধর মহারাজের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে স্বামীজী ও 
শরৎ মহারাজ এবং সান্যাল মহাশয়ের সাহত ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধূত্বে আবদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। তাঁহাদের নিকট ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী শ্ানয়া ডান্তার ঠাকুরের 
[শিষ্যগণের প্রীতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হইয়াছলেন। 

এখানে স্বামীজী হৃদয় বস্‌ নামক তাঁহার একজন কলেজের সহপাঠীর 
সাক্ষাৎ পান, ইনি খীষ্টিয় ধর্ম অবলম্বন কারয়াছলেন এজন্য তাঁহার বাঁড়তে 
প্রায়ই অনেক খণ্টান ধর্মপ্রচারক আসিতেন। স্বামীজী সেখানে তাঁহাদের সাহত 
আলোচনায় যোগ দিতেন, তাহাতে তাঁহারা খীষ্টধ্ম সম্বন্ধে স্বামীজনীর গভীর 
জ্ঞান দেখিয়া চমংকৃত হইয়াছলেন। 

গঙ্গাধর মহারাজ একট সংস্থ হইলেই স্বামীজাী তাঁহাকে এলাহাবাদে একজন 
বন্ধুর বাড়তে পাঠাইয়া দিলেন। সান্যাল মহাশয় তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে 
সাহারাণপুর পর্যন্ত পেশছাইয়া দিয়া আবার দেরাদুনে ফিরিয়া আসলেন ও 
সকলে একন্র হইয়া হাঁষকেশে রওনা হইয়া গেলেন। 

হৃষকেশে আসিয়া তাঁহারা ঝাঁড় নামক স্থানে ঘাস দিয়া ছাওয়া একখান 


দ্বামশীজশীর গ্‌রু-ভ্রাতৃব্ল্দ ১৫ 


'মাশ্রয় গ্রহণ কারলেন। হৃাষকেশের গঙ্গার ধারে এইরকম অনেক ঘর আছে, 
পরিব্রাজক সাধু আসিয়া তাহাতে যতাঁদন ইচ্ছা বাস করিতে পারেন। স্বামীজী 
এখানে আসিয়া আবার অসুস্থ হইয়া পাঁড়লেন এবং অসুখ এত বাঁড়য়া গেল 
যে তাঁহার জীবনসংশয় বাঁলয়া মনে হইল। 

নদীর চরে খড়ের ঝৃপাঁড় ঘর, -চিকিংসার কোন উপায়ই নাই, স্বামীজাীর 
গুরুভাইরা ও সান্যাল মহাশয বিষম চিন্তিত হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে 
একজন সাধু গঁষধ 'দিযা সে যাত্রা স্বামীজনীকে আরাম করেন। 

স্বামীজশ যেমন একটু সুস্থ হইলেন, অমনি বাহর হইয়া পাঁড়বার জন্য 
প্রস্তৃত হইলেন এবং বাঁললেন, “আ'ম একা যাইব, কেহ আমার সঞ্গী হইও না।" 
স্বামীজীর ইচ্ছায় বাধা 'দবার কাহারও সাধ্য ছিল না, সুতরাং তাঁহারা মর্মাহত 
হইয়াও আপাঁন্ত করিলেন না। স্বামজী চলিয়া গেলেন; ব্লহমানন্দ স্বামশ তখন 
কনখলে ছিলেন। তাঁহারা সেখানে গিয়া তাঁহার সাহত 'মাঁলিত হইলেন এবং 
সকলে একক্রে সাহারাণপুরে গিয়া উকীল বঙ্কাবহারী বাবুর আতথ্য গ্রহণ 
কাঁরলেন। 

সেখানে য়া বঙ্কৃবিহারীবাবুর নিকট তাঁহারা জানতে পারিলেন যে, 
স্বামীজশী মিরাট গিয়াছেন এবং গঙ্গাধর মহারাজকেও সঙ্গে নিয়া 'গিয়াছেন এবং 
ডান্তার ত্রিলোক্যবাবূর বাড়িতে উঠিযাছেন। এই সংবাদ পাইয়াই ব্রহয়ানন্দ স্বামপ 
সদলে মিরাট রওনা হইলেন। 

মিরাটে গিয়া সকলে একত্র হইলেন, 'মিরাট যেন আনন্দের নিকেতনে পরিণত 
হইল। প্রথমে ব্রহমানন্দ স্বামী প্রভৃতি শ্রীযুত্ত যজ্ধেশবর বাবুর বাসায় উঠিয়া- 
ছিলেন, (এই যজ্দ্েবব বাবুই পরে সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়া ভারত ধর্ম মহামন্ডলের 
স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন) পরে শেঠজশীর বাগানবাড়িতে সকলেই 
একসঙ্গে রাহলেন। এই সময় বুড়ো গোপাল দাদাও স্বোমী অদ্বৈতানন্দ, 
ঠাকুরের 'শিষ্যগণের মধ্যে ইনিই প্রবীণ ছিলেন) আসিয়া তাঁহাদের সাহত 'মালত 
হইলেন। 

মিরাটে তিনমাস সকলে একসঙ্গে ধ্যান, জপ ও শাস্ত অলোচনায় বেশ 
আনন্দেই কাটাইলেন, কিন্তু স্বামীজী আর এভাবে সময় কাটাইতে চাহুলন না, 
প্রয়জন সঙ্গে আনন্দে সময় কাটাইবার তাহার এখন অবসর নাই। ১৮১৯১ 
খুষ্টাব্দে জান্যারীর শেষাশেষ তিনি তাঁহার গুরুভদ্রাতাগণকে দৃঢ়ভাবে 
জানাইলেন যে, “এবার আম একা যাব, তোমাদের কাহাকেও সঙ্গে নেব না, 
তোমরা কেহ আমার অনুসরণ কোর না।”" এই বাঁলয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু হাতে 
লইয়া 'দল্লী রওনা হইয়া গেলেন। 

তাঁহারাও আর 'মরাটে থাকিতে পারলেন না, স্বামঈজণ-হখন 'নিরানন্দ স্থান 
ত্যাগ করিয়া তাঁহারাও দিল্লশ রওনা হইলেন এবং সেখানে গিয়া শ্রীষুন্ত শ্যামলাল 
দাস শেগের বাঁড় স্বামীজখ আছেন জানিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। 


১৬ বাম বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃ্ণ সঙ্ঘ 


এইভাবে তাঁহাদের উপাঁস্থত হইতে দোঁখয়া স্বামীজী হাসিতে লাগলেন। 
বোধহয় আনান্দতও হইয়াছলেন। ববেকানন্দগত-প্রাণ তাঁহার এই সব গুরু- 
ভ্রাতা, কি করিয়া তিনি তাঁহাদের উপর কঠোর হইবেন? তবু তাঁহাকে কঠোর 
হইতেই হইল। তিনি 'দল্লীত্যাগ কারয়া চলিয়া গেলেন, এবং বিশেষ কাঁরয়া 
তাঁহাদের এই অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, তাহারা যেন তাঁহার আর অনুসরণ না 
করেন। 


স্বামীজদর [বিদেশ ভ্রমণের 
উদ্দেশ্য ও প্রেরণা 


ছি হইতে স্বামীজী রাজপূতানা ও বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্র প্রীতি 
স্থান পরিভ্রমণ কারয়া রামে*বরে যান। 

স্বামীজী রামেশবর হইতে পদন্রজেই কন্যাকূমারশী গিয়া আবার পদত্রজেই 
পণ্ডিচেরীতে উপপ্থিত হইলেন। শবীর অবসন্ন, আর হাঁটিবার শান্ত নাই। 
তাই তান কয়েকাদন বিশ্রাম লইবেন বাঁলষা মনস্থ করিলেন। 

১৮১২ খস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজা পাঁপ্ডচেরী আসেন। এখানে 
তাঁহার মাদ্রাজের ডেপুটি আযকাউপ্টান্ট জেনারেল শ্রীষুস্ত মল্মথনাথ ভট্টাচার্যের 
সঙ্গে আবার দেখা হইয়া গেল। ইতিপূর্বে ইহার সঙ্গে ব্রিবান্দ্রামে স্বামীজীর 
পরিচয় হইয়াছিল । 

মন্মথবাবু তাঁহাকে পথেব মধ্যে দৌঁখতে পাইয়া খুবই আনান্দিত হইলেন। 
স্বামীজী মাদ্রাজ যাইতে চাহেন শহীনয়া মন্মথবাবু বাঁপলেন তানও কয়েকাঁদনের 
মধ্যেই মাঞ্ধাজ যাইবেন, এই কয়াদন যেন স্বামীজশী তাঁহার বাঁড়তে অনুগ্রহ 
করিয়া আতথ্য গ্রহণ করেন। মন্মথবাবুর পাণ্ডিচেরীর কাজ হইয়া গেলে 
দু'জনেই একসঙ্জো মাদ্রাজ ফিরিতে পারবেন আর গাদ্রাজে স্বামীজী যে কয়াদন 
থাকবেন যেন তাহাবই বাড়তে থাকেন। স্বামীজণ মল্মথবাবুর এই অনুরোধে 


সম্মত হইলেন। 


ইতিমধ্যে মন্মথবাবু তাঁহাব মহীশূরবাসী এক বন্ধুকে পন্দ্রে স্বামশজশর 
মাদ্রাজ যাওয়ার কথা জানাইলেন এবং কোন্‌ তারিখে স্বামীজী রওনা হইবেন 
তাহাও জানাইয়া দলেন। মহীশৃরবাসী বন্ধুট সেই সংবাদ তাঁহার মাদ্রাজশ 
বন্ধুদের জানাইলেন। স্বামীজাঁ মাদ্রাজে পেশছিয়া দেখলেন ১৩।১৪ জন 
মাদ্রাজী যুবক তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে । 

এইভাবে মাদ্ভুাজে পদার্পণ কারয়াই ওখানকার কয়েকজনের সঙ্গে তাঁহাব 
পরিচয় হইল। 

১৮৯৩ খম্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামীজশ মাদ্রাজ যান এবং প্রায় একমাস 
মল্মথবাবুর বাঁড় থাকেন। এই একমাসের মধ্যে চতুঁ্দকেই তাঁহার সম্বন্ধে 
এইভাবে প্রচারিত হইল যে, “এক বাঙ্গাল সাধ্‌ এসেছেন, তান খুব ভাল 
ইংরেজী জানেন।” এই “ইধরেজী-জানা" নাধুঁটকে দোঁখবার ও তাঁহার সাঁহত 
আলাপ কারবার জন্য প্রাতিদিন মন্মথবাবুর বাঁড় পারচিত ও অপাঁরচিত বহু 
লোকের আগমন হইতে লাগল। অনেক মাদ্রাজী যুবক স্বামীজণর শিষ্যত্ব গ্রহণ 


রা-স--২ 


১৮ গ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষণ সং 


করিল, স্বামীজী এই সকল মাদ্রাজী যুবকের আন্তরিকতার বার বার প্রশংসা 
কারয়াছেন। 

এই ফুবকগণের মধ্যে একজন--তাঁহার নাম 'সিঙ্গারা ভেল মুদালিয়ার, ইনি 
স্বামীজীর অত্যন্ত 'প্রয়পান্র হইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে কাঁড' বাঁলয়া 
ডাঁকতেন। যখন প্রবুদ্ধ ভারত, পান্রকা মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয় তখন 
ইনিই তাঁহার প্রথম ম্যানেজার নষুস্ত হইয়াছলেন। 

বাংলাদেশ স্বামীজশীর জন্মভূমি, কিন্তু বহুদূর মাদ্রাজের আঁধবাসী এই 
তরুণগণ যে ভাবে যত সহজে স্বামীজীকে বুঝতে ও গ্রহণ কারতে পাঁরয়াছল 
তাঁহার নিজের দেশের লোকেও হয়তো ঠিক সে ভাবে পারে নাই। অবশ্য এখানে 
আমি তাঁহার গুরুভাইদের কথা বাঁলতেছি না। স্বামীজা চাঁহয়াছলেন একদল 
অল্পবয়স্ক বিলাসবজিতি, কম্টসাহফ ও দূটসঙ্কম্প স্বাস্থ্যবান তরুণ, উচ্চকার্ষে 
আত্মীনয়োগ কারবার জন্য যাহারা উৎসাহী হইবে এবং তাঁহার সহকমর্স হইতে 
পারিবে। মাদ্রাজে আসিয়া তাহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল। 

স্বামীজী আমোরকা যাইবেন এই সংবাদাঁট জানা মাত্র তাহারা মহা উৎসাহের 
সঙ্গে চাঁদা তুলিতে আরম্ভ কাঁরল এবং শীঘ্রই ৫০০২ টাকা সংগ্রহ হইল। কিন্তু 
স্বামীজশী এ টাকা গ্রহণ কারলেন না। 1তাঁন বাঁললেন, “বেশ, চাঁদা তুলেছ ভাল 
কথা। এখন এ টাকা গরীবদের 'দয়ে দাও। যাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তা হ'লে 
আমোরকা যাওয়ার খরচ আপনা থেকেই আসবে ।” 

এই সময় হায়দ্রাবাদ হইতে তাঁহার কাছে হায়দ্রাবাদ যাইবার জন্য আমন্ত্রণ 
আসিল। স্বামীজী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার 
হায়দ্রাবাদ যাইবার দন স্থির হইল। মন্মথবাবু তাঁহার হায়দ্রাবাদের বন্ধু শ্রীষয্ত 
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। 
মধুস্‌ূদনবাব্‌ ছিলেন হাযদ্রাবাদের সুপারিনটেপ্ডিং ইঞ্জশীনিয়র । 

হায়দ্রাবাদ স্টেশনে পেশছিয়া স্বামীজী দেখিলেন প্রায় পাঁচশো লোক 
স্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আসয়াছেন। তাহার মধ্যে সকল শ্রেণীর সকল 
অবস্থার হিন্দু, মুসলমান ও পাঁর্শ প্রভীতি সকল জাতির লোকই আছেন। 
মধুস্দনবাবূর ছেলে কালীচরণবাবু আঁসয়াছলেন স্টেশনে তাঁহাকে সত্যে 
কাঁরয়া লইয়া যাইবার জন্য। কালীচরণবাবুর সঙ্গে স্বামীজীর হইাতপূর্বেই 
কাঁলকাতায় পাঁরচয় হইয়াছিল, 'তানই স্টেশনে উপাস্থত সকলের সঙ্গে 
স্বামীজীর পাঁরচয় করাইয়া দিলেন। 

মধুস্‌দনবাবূর বাংলোয় পেছিয়া স্বামীজী দৌখলেন যে, সেখানেও 
অনেকে আঁসয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা কারতেছেন। ইহার পর দন একদল ছাত্র 
ও অধ্যাপক আসিয়া তাঁহাকে মহবুব কলেজে বন্তৃতা দবার জন্য অনুরোধ 
জানাইলেন। সোদন ছিল ১১ই ফেব্রুয়ারী, স্বামীজী ১৩ই ফেব্রুয়ারী বন্তুতা 
দিবার দিন স্থির করিলেন! 


স্বামীজশীর বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা ১১ 


এক পন্ন পাইলেন, তাহাতে জানাইয়াছেন নবাব বাহাদুর স্বামীজীর সঙ্গে দেখা 
কারবার জন্য 'বশেষ উৎসূক, তিনি যাঁদ সময় করিয়া একবার তাঁহার প্যালেসে 
যান তাহা হইলে নবাব বাহাদুর বিশেষ সুখী হইবেন। 

স্বামীজণ শুনিলেন, নবাব বাহাদুর বৃদ্ধ হইয়াছেন। তান নিজে 
ধর্মপরায়ণ ও সকল ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ । স্বামীজা 
১২ই ফেব্রুয়ারী কালীচরণবাবূকে সঙ্গে লইয়া নবাব বাহাদুরের প্রাসাদে গেলেন। 
নবাব বাহাদুরের সহিত আলোচনায় স্বামীজী বুঝিতে পারলেন, নবাব বাহাদুর 
একজন যথার্থ ধর্মপপাস ব্যন্তি এবং সকল ধমেরিই কোনটি সার কথা তাহা 
জানবার জন্য তাঁহার কৌতূহল আছে। নবাব বাহাদুরের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে 
আলোচনায় সোঁদন স্বামীজী খুশীই হইয়াছলেন। আলোচনা শেষে নবাব 
বাহাদুর স্বামীজীকে জানাইলেন যে, তান তাঁর আমোরকা যাওয়ার খরচের জন্য 
এক হাজার টাকা দিতে চান। কিন্তু স্বামীজশ টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া 
বাললেন, “এখনও সময় হয়নি। যখন ভগবানের রশ পাব তখন আপনাকে 
জানাবো 1” 


স্বামীজীর এইভাবের কথায় মনে হয়, তিনি তখন পর্যন্ত মনের মধ্যে 
একটি বিশেষ প্রেরণা লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা কাঁরতোছলেন। 

১৩ই ফেব্রুয়ারী সকালে নিজাম বাহাদ্‌রের প্রধানমন্ত্রী সার আসমান সাহ, 
মহারাজা নবেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং মহারাজা সিউরাজ বাহাদুর স্বামীজনীর সহিত 
দেখা কারতে আঁসলেন। ইন্হারা সকলেই স্বামীজীর আমোরকা যাওয়ার 
সাহায্য দিতে প্রাতিশ্রুত 'ছিলেন। 


সেইদিন বৈকালে মহবুব কলেজে সাধারণ সভায় স্বামীজশ বন্তূতা দেন। 
বন্তৃতার বিষয় ছিল 4005 2)158)070. €09 (16 ৮৮৪৭৮ অর্থাৎ পাশ্চান্তে আমার 
প্রচারকার্য। ভারতবর্ষে এইটি স্বামীজাীর প্রথম বন্তুতা। বন্তুতা-সভা লোকে 
পরিপূর্ণ তাহার মধ্যে অনেক ইংরেজও ছিলেন। সভাপাঁত হইয়াছলেন 
শ্রীযুস্ত পণ্ডিত রতনলাল, ইন হাযদ্রাবাদের একজন বিখ্যাত ব্যান্ত। শ্রোতাগণ 
মন্মুগ্ধের মত সেই বন্তৃতা শুঁনয়াছল এবং বন্তৃতা শেষে সকলে বার বার 
করতালি ধ্বানতে আঁভনন্দন জানাইয়াছিল। সকলেই বিয়াছল যে, এমন 
অপূর্ব বন্তুতা এর আগে কখনও তাহারা শুনে নাই। 


পরের দিন স্থানীয় কোমবাজার নামক স্থানের ব্যাঙ্কারগণ শেঠ মাতিলালের 
নেতৃত্বে তাঁহাকে আভবাদন জানাইতে আসলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা 
আমোৌরকা যাইবার জন্য অর্থসাহায্যের প্রাতশ্রাতিও জানাইলেন। 

১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজাঁ হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিলেন এবং আবার মাদ্রাজে 
ফিরিয়া আসলেন। এবার স্বামীজণ শ্রীশ্রীমার নিকট আমোরিকা যাইবার কথা 
জানাইলেন এবং তাঁহার অনুমতি ও আশশর্বাদ প্রার্থনা কাঁরয়া পত্র দিখিলেন। 

আঁত শীঘ্র শ্রীশ্রীমার পত্রের উত্তর আসল। মা অনমাত দিয়াছেন এবং 


২০ বাম বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পঙ্ঘ 


সস্নেহ আশীর্বাদের সঙ্গে ঠাকুরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনাও জানাইয়াছেন। এই 
পত্র পাইবার পর স্বামীজীর মনে আর কোন দ্বিধা রাঁহল না। 

এবার মাদ্রাজ শিষ্যগণ অর্থসংগ্রহের জন্য উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগলেন। 
আলাসিঙ্গা পেরুমল নামক একজন শিষ্য এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। 
কেবল মাদ্রাজেই নহে, মহীশুর, রামনাদ এবং হায়দ্রাবাদে গিয়া অর্থসংগ্রহ কাঁরতে 
লাগিলেন। এইরকমে দুই মাসেই টিকিট িনিবার টাকা উঠিয়া গেল। 


কিন্তু বাধা পাঁড়ল। খেতাঁরর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী বাবু 
জগমোহন লাল আঁসয়া উপাস্থত হইলেন খেতাঁর হইতে মাদ্রাজে। মহারাজা 
তাঁহাকে পাঠাইয়াঁছলেন স্বামঈীজীকে লইয়া যাইবার জন্য। দুই বংসব আগে 
আবুপাহাড়ে 'গিয়াছলেন খেতাঁরর মহারাজা, সঙ্গে ছিলেন জগমোহন লালজী। 
স্বামীজনও গিয়াঁছলেন সেই সয় আবূপাহাড়ে। জগমোহন লালজাই 
স্বামীজীকে মহারাজের সাঁহত পাঁরচয় করাইয়া 'দয়াছিলেন এবং মহারাজা 
দবামশীজীকে লইয়া খেতি গিয়াছিলেন। 


মহারাজার কোন সন্তান ছিল না। মহারাজা সেজন্য স্বামীজীর আশীর্বাদ 
প্রার্থনা কারয়াছিলেন, স্বামীজশী আশীর্বাদ কাঁরয়াছলেন। তাহার পর তিনি 
খেতাঁর ছাঁড়য়া চাঁলয়া আসেন। এখন জগমোহনলালজশী খবর আঁনয়াছেন 
যে, স্বামীজশর আশীর্বাদেই রাজার সন্তান হইয়াছে, আর তার জল্মোংসবে 
স্বামীজশ যাঁদ উপস্থিত থাঁকয়া আশীর্বাদ না করেন তবে সে মঙ্গল অন.্ঠান 
সার্থক হইবে না। তাই এতদূর হইতে জগমোহন লালজশী আঁসয়াছেন 
স্বামীজীকে সত্যে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য। 

স্বামীজী তাঁহাকে বললেন, “কেমন করে তা সম্ভব হবেঃ ৩১শে মে 
তাঁরখে আমার আমোরকা রওনা হ'বার দিন ঠিক হয়েছে। আর মাত্র এক মাস 
সময় আছে। এর ম্ধধ্য আমাকে সব গোছগাছ করে 'শতে হবে, এখন আমি ক 
ক'রে খেতাঁর যাই!” 

[কিন্তু জগমোহন লালজন ছাঁড়বার পাত্র নহেন। তান বাঁললেন, "আপাঁন 
যাঁদ না যান রাজাবাহাদুর মর্মাহত হবেন। আপনার আমোরকা যাওয়ার জন্য 
কোন ভাবনা নেই, সে সমস্তই ঠিক হ'য়ে যাবে।” 


এই আন্তারক আগ্রহ স্বামীজশ উপেক্ষা করিতে পারলেন না, তাঁহাকে 
খেতরি যাইতেই হইল। 

স্বামীজী গিয়া খেতার পেপাঁছলেন, দৌঁখলেন উতসবসজ্জায় খেতার 
সুসাঁজ্জত। চাঁরাদকে আনন্দের কলরব। অনেক রাজা মহারাজা নিমান্দিত 
হইয়া আসয়াছেন। দরবার ঘরে জাঁকজমকের সীমা নাই। স্বামীজশী দরবার 
ঘরে প্রবেশ করামান্র মহারাজা দসংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম 
কারলেন, সঙ্গে সঙ্গে দরবারের সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীজী আসন 
গ্রহণ কারবার পর আবার সকলে আসন গ্রহণ কারলেন। 


দ্বামীজশর বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা ২১ 


শিশু রাজকমারকে দরবার ঘরে আনা হইল এবং স্বামঈজন তাহার মাথায় 
হাত রাঁখয়া আশপর্বাদ করিলেন। 

উৎসব শেষে স্বামীজী বম্বে রওনা হইলেন, রাজা বাহাদুর জগমোহন 
লালজীকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন আমেরিকা যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা কাঁবয়া 
[দিবার জন্য। পোশাক প্রভাতি ইতিমধ্যেই তৈয়ার হইয়া গিয়াছিল। 

আবু রোড স্টেশন! আবুপাহাড় স্বামীজীর খুব ভাল লাগয়াছিল, তাই 
এখানে তান একাঁদনের জন্য নামিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল সৌঁদন সেখানে থাঁকয়া 
জায়গাঁট আর একবার ঘুারিয়া দোৌখবেন। ঘটনাক্রমে এইখানেই তাঁহার দুই 
গুরুভাইয়ের সাঁহত দেখা হইয়া গেল। 

ইহাদের একজন স্বামশ ব্রহমানন্দ, ঠাকুর যাঁহাকে রাখালরাজা বাঁলতেন আর 
স্বামীজী বাঁলতেন রাজা । আর একজন স্বামী তুরীয়ানন্দ। ইহারা আসিয়া- 
ছিলেন তীর৫ঘ ভ্রমণে, পথে চলিতে চাঁলিতে দোখলেন একজন গোরকধারশ দীর্ঘকায় 
সাধু উচ্চৈঃস্বরে একটি শ্লোক আবান্ত করিতে কারতে আগাইয়া আসিতেছেন। 
ম্লোকটি এই 8 

“আভমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররোরবং। 
প্রীতষ্ঠাং শূকরীবিজ্ঠা য়ং ন্্যত্ত্যা সুখী ভবে 

কেন যে স্বামীজী এ সময় আপন মনে এই শ্লোকাটি আবাঁন্ত করিম্নাঁছলেন 
কে জানেঃ সম্প্রতি খেতার রাজদরবারে তান যে সম্মান পাইয়াছেন তাই 
স্মরণ কাঁরিয়া অথবা ভাবষ্যতের কথা চিন্তা কাঁরয়াই তাঁহার মনে এই শ্লোকটি 
সে সময় উদয় হইয়াছিল কনা তাহা তানিই জানেন 

বহমানন্দ স্বামী আগাইয়া আসলেন এনং আমোরকা রওনা হইবার পূর্বে 
1তন গ.রুভাইয়ের মিলন হইল । স্বামীজী লাখাতা মহারাজকে সাম্টাঙ্গে প্রণাম 
কারলেন। 

স্বামীজনি আমেরিকা যাইবার কথা সমস্তই জানাইলেন এবং ছোটছেলের মত 
পরম উৎসাহে ানজের ঈদকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বাঁললেন, “রাজা, দেখাছিস 
কঃ এই এর জন্যই এসব হচ্ছে। দেখাব, আরও কত ক হবে। মেচে যাবে, 
মেচে যাবে, ঠাকুরের নাম আর প্রেম।” এই “মেচে" যাওয়া অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়া 
কথাটি প্রায়ই স্বামীজণ ব্যবহার কারতেন। 

এই সাক্ষাৎকারে তাঁহারা তিনজনেই খুব আনান্দত এবং আরও একটি 
লাভ হইয়াছিল যে, বাংলায় তাঁহার গুরুভ্রাতাদের কাছে শীঘ্রই সমস্ত সংবাদ ও 
তাহার যাহা ছু নির্দেশ সবই পেশীছিয়া যাইবে । এই দেখাই তাঁহার বাংলা 
মায়ের কাছে 'বদায় গ্রহণ । 

সমস্ত ভারতবর্ধ পাঁরক্রমা শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার আঁসয়াছে বিদেশ 
যাত্রার পালা । ১৮৯৩ খ্টাব্দের ৩১শে মে এক স্মরণীয় ঈদন। এইঁদন স্বামী 
বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করেন। 

এই সময় বাংলা দেশে আলমবাজার মঠে স্বামীজীর গুরভাইরা কে কি 


২২ স্বামী 14445 ও ্রীন্রীরামকৃষ। সত্য 


অবস্থায় আছেন শ্ত্রীষযন্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের “মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের 
অনুধ্যান” নামক গ্রল্থ হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত কাঁরয়া দিতোছ। পূজনীয় 
গ্রল্থকার এই গ্রন্থে প্রত্যেক গুরদ্রাতার সম্বন্ধে তাঁহাদের বিভিন্ন ভাব ও বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। তান ছিলেন তাঁহাদের নিত্য সঙ্গ, সুতরাং তাঁহার 
এই বর্ণনার বিশেষ একাঁট মূল্য আছে। 

তিনি 'লাখয়াছেন, 

“বরানগরের মঠে ভদ্রুঘরের শিক্ষিত যুবকেরা যে শুধু মেঝেতে বা একটা 
ছেণ্ড়া চ্যাটাইতে পাঁড়য়া থাঁকিতেন, মুষ্টিভক্ষা করিয়া সেই চাল সিদ্ধ কাঁরয়া 
একটা কাপড়ে ঢাঁলয়া সকলে 'মিলিয়া খাইতেন, এই যে কৃচ্ছুসাধনা--ইহা লইয়া 
বাহরের সকলেই নানা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কারত। * * কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন এখন যে 
শান্ত 'বিকীর্ণ করিতেছে তাহা এই বরানগর ও আলমবাজারের মঠেই উদ্ভূত 
হইয়াছিল।” (৯১ পৃঃ) 

পরস্পরের মধ্যে একটা গভশর ভালবাসা ছিল, এই রকম ভালবাসা জগতের 
ইতিহাসে খুবই অল্পই দোঁখতে পাওয়া যায়। গ্রন্থে আছে যে, যীশুর শিষ্যদের 
[ভতর পরস্পরের মধ্যে এইর্প ভালবাসা ছিল। চৈতন্যের পারষদগণের মধ্যেও 
এইরূপ একটা প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভান্ত ছিল। 

কিন্তু এই সকল হইল গ্রন্থের কথা, চোখে দেখা বা অনুভব করা যায় না। 
কিন্তু বরানগর মঠে ও আলমবাজারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আত্মগোম্ঠীর ভিতর ত্যাগণ 
ও গৃহশ উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের শ্রদ্ধা, ভান্ত ও ভালবাসা দেখা 
শগয়াছিল। এই জীবন্ত ভালবাসাই ছিল মগের প্রাণস্বরূপ। ** * এই 
ভালবাসার (ভিতর এক মহা আকর্ষণ শান্ত ছিল, তাহা ভাষা দয়া বুঝাইবার 
নয়, যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই এটা বুঝতে পারিবেন। ৫১০২ প) 
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“শীতের প্রথমে বরানগর মঠ হইতে আলমবাজার মঠে গমন করা হইল। 
* * * মঠ টর্ণকবে না উঠিয়া যাইবে ইহা ভাঁবয়া বরানগরে অজ্পসংখ্যক লোক 
ছাড়া মঠে অপর কেহ বিশেষ যাইতেন না। * * * পরে আলমবাজার মঠের সময় 
সকলে যখন দেখল যে এই ঝড় ঝাপ্ার ভিতর দিয়া এত দুঃখকল্ট সহ্য কিয়া 
এই কয়েকটি যুবক আঁবচালত, একচিত্ত ও 'স্থরপ্রাতিজ্ঞ হইয়া রাহল। * * * 
লোকে মনে কারল ইহা একটি চিরস্থায়ী প্রাতিজ্ঞান হইবে । এই সময়ের যাঁহারা 
গৃহী ভক্ত তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষের সময়ের নহেন--পরবতর্ঁ সময়ের 
* * * এই সময় কাঁলকাতা ও নিকটবর্তী স্থানের লোকের মনে প্রথম যেমন একটা 
বদ্রুপের ভাব ছিল এখন তা তিরোহিত হইয়া গেল। এই সময় ারশবাবু 
অবসর পাইলেই মঠে 'গিয়া সারা দিনটা কাটাইয়া আসিতেন। এই সময় একখানা 
নূতন শতরণ% আসল ; একটি ভাল লম্প আসল; আর এটা ওটা 'জানিসও 
আসিতে লাঁগল।” (১১৩ পঃ) 

তুলসাঁ মহারাজের কথা £- 


জ্বামীজশর বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা ২৩ 


“বরানগর মঠ স্থাপনের কয়েক মাস পরেই তুলসী মহারাজ আসেন। তান 
তখন যুবা, কৃশ ও দূঢ়কায় শরীরাবশিম্ট, আত মিম্টিভাষী, সর্বদা হাসমূখ ও 
অক্লাল্ত পাঁরশ্রমী। তিনি শশী মহারাজের একরৃপ ডানহাত হইয়া রাহলেন। 
ক হাণ্ডামাজা, কি পুকুর হইতে জল আনা-যে কাজই হোক্‌ না কেন তুলসী 
মহারাজ আগুয়ান হইয়া করিতেন। রান্রে অনেক সময় তিনি রুটি সেশকতেন। 
এই রুটি সে'কার কথা বড় আনন্দদায়ক। দুশতনজন লোক ময়দা মাঁখিতেছে ও 
বোলতেছে। একটা কেরোসিন তেলের 'িনের উপর একজন বাঁসয়াছেন, উনুনে 
এক একখানা রুটি সেকা হইতেছে এবং যে যখন বাঁসয়াছেন তখন গরম গরম 
রুট একখানা করিয়া দেওয়া হইতেছে । * * সে রুটি সেঁকা ও রান্নাঘরে শিয়া 
জড় হওয়া বড় আনন্দের জানিস ছিল, হাতেতেও যেমন সকলে কাজ কাঁরতেছে, 
মুখেতেও তেমনি সংচর্চা ও সং আলোচনা চাঁলতেছে। * * তরকাঁর যাই হউক 
না কেন গরম রুটি, নূন লঙ্কা আর এই সতচর্চা ও মাঝে মাঝে খুব হাঁসি 
তামাসা। * * হাস্যকোৌতুকের ভিতর দয়া মহা কঠোর ও দুঃসাধ্য সাধনা 
চাঁলয়াছিল।” (১২৪ পঃ) 

“তুলসন মহারাজ একদিকে নিজের জপধ্যান করিতেছেন, আবার সময় পাইলে 
পড়াশুনাও করিতেছেন। * * আবশ্যক হইলে ঘরদুয়ার পারম্কার করিতেছেন, 
বাট 'দিতেছেন এবং বাজারে গিয়া ঝাল কাঁরয়া আনাজ তরকারও নিয়া 
আ'ঁনতেছেন। আলমবাজারের বাঁড়র দোকান হইতে টিকে 'কিনিয়া ঝোড়াটা 
[নিজে কাঁধে কাঁরয়া লইয়া আঁসতেন। আবার এঁদকে সমস্ত বাসন, হান্ডা 
চটপট: কাঁরযা মাঁজয়া ফোৌলতেন। * * * ভিতরের বাঁড়র খড়াকর দিকে 
একটা পুকুর ছিল। তুলসী মহারাজ এক কলসাী জল কাঁধে আর এক কলসাী 
জল হাতে লইয়া সমস্ত নচের বাড়িটা মাড়াইয়ে সিপড় দিয়া উঠিয়া উপরকার 
খোলা ছাদের দক্ষিণ দিকে যে পায়খানাটা-সেইটি ধুইয়া ফেলিতেন এবং বড় বড় 
মাটির গামলাতে জল ভরিয়া রাঁখতেন। * * আবার এর ভিভ।রেও তান 
রাম্নাঘরের কাজ কাঁরতেন, কুটনো কুটিতেন। আবশ্যক হইলে এীদকে রোগণর 
সেবাও করিতেন।” (২৬ পঃ) 

মের প্রথম দিককার কথা সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবূুর পুস্তকে যে ছবিটি পাওয়া 
যায় তাহার কিছ অংশ এখানে তুলিয়া দিতেছি 8 

“বরানগর মণে প্রথমে সকলের এক একখানা করে কাপড় ছি, আর জোড়া 
কতক চাঁটজ্‌তা ছিল; কিন্তু কলমে ক্রমে সকলেই পায়ে জুতা দেওয়া ত্যাগ 
কারলেন। * * * তারপর কাপড়খানা দ:স্টূক্রা করিয়া বাহর্বাস কাঁরয়া 
পারতে লাগিলেন এবং ভিতরে একটা কৌন থাঁকিত। ক্রমে বাঁহর্বাস 'ছিপড়য়া 
গেল এবং অবশেষে কৌপশনও ছিপড়য়া গেল। তখন বাঁড়র ভিতর কৌপণান 
পরাও ছাঁড়য়া দিলেন। * * আম বিকালবেলা যখন যাইতাম, প্রথম প্রথম 
সকলকে উলঙ্গ দেখিয়া লাঁজ্জত হইতাম। * * কিন্তু সকলকেই উলঙ্গ দেখার 
দুস্চার মানট পরেই আর বিশেষ কিছু সত্কোচ রাঁহল না, স্বাভাবিকভাবেই বেশ 


২৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও ্রীর্রীরামকৃষ্ সঙ্ঘ 


কথাবার্তা হইতে লাগল । * * তখনকার 'দনে ঈশ্বর লাভই ছিল একমান্র 
উদ্দেশ্য, আর বাকী সবই ছিল তুচ্ছ।”» (৪১ পঃ) 

আলমবাজার মঠে স্বামীজশী বিলাত যাইবার পর ক্লমশ নানা দেশ হইতে 
জনসমাগম হইতে লাগল । বোম্বাই ও আলমোড়া হইতেও লোক আসতে 
লাগিল। মাদ্রাজ হইতে শ্ত্রীনবাস সামাল্লয়া আয়ার নামে একজন মাদ্রাজ যুবক 
আলমবাজারে আঁসিলেন, তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার সন্ধানে তাঁহার আত্মীয়- 
গণও আলমবাজারে আসেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বামীজীব ভন্তগণের সাহতও 
পন্লালাপ চাঁলতে লাঁগল। খেতাঁরর রাজা আজত 'সংহও পন্র 'লাখিয়া মঠের 
সাধুগণের সংবাদ লইতেছিলেন। গুজরাটের জ.নাগড়ের দেওয়ান হাঁরদাস 
[বহারীদাস শীতকালে আহফেন অনুসন্ধান সাঁমাতর সদস্য হইয়া কলিকাতায় 
আসেন, তিনি আলমবাজার মণঠে গেলেন এবং সাধুদের ভান্ডারা 'দলেন। 
মঠবাঁসগণের মনে এখন তাঁদের এতাঁদনের তপস্যালব্ধ শান্ত জনকল্যাণে নিয়োজত 
কারবার জন্য একটা প্রেরণাও জাগ্রত হইল। 


স্বামজী যখন ভারত পর্যটনে বাঁহর হন তখন তাঁহার গুরুভাইরা মাঝে 
মাঝে তাঁহার সংবাদ পাইতেন। এখন তানি সম্যদ্ুবক্ষে জাহাজে চালিয়াছেন, 
সেখান হইতে তাঁদের মাঝে মাঝে যে সকল চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার 
দেশের উপর যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, দেশের 
চিন্তা সর্বদাই তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। কলম্বো, মালয়, পেনাং তারপর 
1সঙ্গাপুর। এগুলি বৃহৎ ভারতেরই অন্তভুক্ত প্রদেশ। চাঁরাদকে পৰতমালা 
বেষ্টিত সমান্রা দ্বীপের সৌন্দর্যে স্বামীজশী মৃগ্ধ হইলেন। হংকং বন্দরে 
জাহাজ তিনাদন ছিল। স্বামীজন জাহাজ হইতে নাময়া প্রায় আঁশ মাইল দূরে 
ক্যান্টনে গিয়া উপাস্থিত হইলেন। এখানে এক বিরাট বৌদ্ধমন্দির আছে। 
চীনের স্থাপত্যাশি্প, ভাস্কর্য ও কারুীশলপ প্রভৃতি আত অপূর্ব । দেশবাসনী 
শ্রমশশীল কল্তু আত দাঁরদ্র। বিদেশীর শোষণে চনের অর্থসম্পদ যেন 
নিঃশোষত হইয়া গিয়াছে । স্বামীজী গলাঁখতেন,_ 

“চীন ও ভারতবাসী প্রগতির পথে যে এক পাও অগ্রসর হইতে পাঁরতেছে 
না তার একমান্র কারণ এই আঁতিশয় দারিদ্রয। একজন সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ 
চীন উভয়ের অবস্থাই সমান। যারা দোনক খাদ্য সংগ্রহই কাঁরতে পাঁরতেছে 
না তাহাদের আর কিছু ভাববার অবসর কোথায় 2” 


চীনের পর জাপান। ১৮৯৩ খুঃ জুলাই মাসে স্বামীজী জাপানে 
পেশছাইলেন। নাগাসাঁক বন্দরে জাহাজ অনেকক্ষণ থামে। এই অবসরে 
স্বামীজীী নাগাসাক শহর ঘ্বারয়া দৌখলেন, কিন্তু অন্যান্য শহর দোঁখলেন, 
কিন্তু অন্যান্য শহর দেখতে হইলে জাহাজ ছাড়িয়া দয়া স্থলপথে যাইতে 
হইবে। তাই স্বামীজশ তখনকার মত জাহাজ ছাঁড়য়া দিলেন এবং ওসাকা, 
িয়োটো এবং টোকিও তিনটি প্রধান শহরই ঘুরিয়া দেখলেন। অনেক 


জ্বামীজশর | বদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা ২৫ 


বৌদ্ধমান্দরও দর্শন কারিলেন। সেইসব মান্দরের দেয়ালে প্রাচন বাংলা ভাষায় 
সংস্কৃত মন্ত্র লেখা আছে দৌখতে পাইলেন। 

জাপান দেঁখয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়াছিলেন। জাপান তখন পূর্ণবেগে 
উন্নাতর পথে চলিয়াছে। স্বামীজন তাঁহার পত্রে জাপান সম্বন্ধে 'লীখয়াছিলেন, - 

“বর্মানকালে কি কি দরকার জাপানীরা তা বুঝেছে এবং সে বিষয়ে 
সম্পূর্ণ সজাগ । এদের দেশে সুশিক্ষিত ও স্ানয়ান্লত স্থলসৈন্য আছে। 
এদের যে কামান তা এদেরই একজন কমণচারীর আবিষকার। সবাই বলে এ 
কামান অন্য যে কোন জাতির উৎকৃষ্ট কামানেরই সমতৃলা। আর তাবা তা'দর 
নৌবলও দিনে দিনে বাড়াচ্ছে ।" 

নিজের দেশের জন্য জাপানীরা যেভাবে প্রাণপণ প্রমাসে আগাইয়া চলিয়াছে, 
-অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব নৈপণ্য ও কমশিশলতা, অপাঁরসঈম চেস্টা ও একান্ত 
আগ্রহ, ইহার সাঁহত ভারতের তুলনা যাঁদ করা যায়, তবে কি মনে হয়? 
স্বামীজশী তুলনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিঠিতে 'লাখয়াছেন,- 

“আর তোমরা কি কোরছো ? সারাজীবন কেবল বাজে বোকছো। এস, 
এদের দেখে যাও, তারপর যাও গিয়ে লঙ্জায় মুখ ল্‌কাওগে। ভারতের যেন 
জরাজশর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরাঁতি হয়েছে। তোমরা যাঁদ দেশ ছেড়ে বাইরে যাও, 
তাহলে তোমাদের জাত যায়! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের 
বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার 
করে শান্ত ক্ষয় করছো। পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মুখীর গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক 
খাচ্ছ!! শত শত যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের ভিতরের মনয্যত্বটা 
একেবারে নম্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা কি বল দোখ?ঃ আর তোমরা এখন 
কোর্ছোই বাকি? আহাম্মুখ, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাচার 
কোরছো। ইরোপণয় মাস্তজ্কজাত এক কণামান্্--ভ1ও খাঁটি জিনিস নয় -সেই 
চিন্তার বদহজম খাঁনকটা উদ্‌গার তৃলছো। তোমাদের প্রাণমন সেই তাবশ 
টাকার কেরাণীগারর দিকেই পড়ে আছে, না হয বড়জোর একটা দংট উকশীল 
হবার মতলব কোর্ছ। এই ভারতবষেরি ফুনকদের সবচেয়ে উচু দুরাকাজ্কা। 
আবার প্রত্যেক ছান্রের পাশে একপাল ছেলে-তার বংশধব--বাবা খাবার" “বাবা 
খাবার দাও' কোরে চৎকার কোরুছে। বাঁল সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে-- 
যে এ গাউন, বই আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা সমেত তোমাদের ডুবিয়ে 
ফেলতে পারে না? ৯ * ৯ 

“এসো মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীণ" গাণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে 
গিয়ে দেখ সব জাতই কেমন উন্নাতির পথে চলেছে! তোমরা কি নিজের দেশকে 
ভালবাস? ম্লানুষকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা সকলে ভাল হবার জন্যে 
প্রাণপণ চেষ্টা কার। পেছনে চেও না--আত প্রিয় আত্মীমস্বজন কাঁদুক। 
ঞাঁগয়ে যাও, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বাল চান। 
মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।” 


৬ জ্বামণী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃফ সম্ঘ 


স্বামীজীর এই জবালাময়শ উীন্তই জাগাইয়া তুলিয়াঁছল বাংলার ছেলেদের 
স্বাদোশকতা ও বিপ্লবের ইহাই গোড়ার কথা। 
শ্রীরামকৃফদেবের প্রেরণার উৎস হইতে যে শান্ত সাকার মার্ত ধারণ কাঁরয়াছিল 
তাহা হইল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। যার মূল মন্ত্র ছিল স্বামীজীর সেই আগ্নময়ী 
বাণ, সেই পর্থানরেশি, 

“যাও বোরয়ে পড় ঘরের কোণ থেকে । যাও, ভারতের গ্রামে গ্রামে, নিজের 
তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কর। উচ্চবর্ণের 'হিন্দু অন্ধ কুসংস্কারবশে মূটের 
মত যাদের নীচ, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, পণ্ম বলে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে রেখেছে, 
সহম্্র বংসরের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে যারা আজ মানুষ হয়েও প্রাণহঈন 
পশুর পদবীতে গিয়ে পেশছেছে তাদের উদ্ধার করবার জন্য আমরণ চেস্টা কর। 
নারায়ণজ্ঞানে তাদের সেবা কর। কৃতার্থ হও সেবা করে ।” 

স্বামীজশী ভারত পর্যটনের সময় দেশে দেশে জনগণের যে দুর্দশা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, মাদ্রাজে “পণ্ম” নামক হাীনবর্ণের উপর বর্শশ্রেষ্ঠ ব্রাহমণের যে নশংস 
বাবহার স্বচক্ষে দৌখয়াছেন এই সকল উীন্তর ভিতর সেই মর্মদাহই প্রকাটিত 
হইয়াছে। তান বাঁলয়াছেন, 

“ওরাই তো ভারতের প্রাণ, ওরা যাঁদ না জাগে তা হ'লে ভারত জাগবে কেমন 
করে 2% 

তিনি আরও বাঁলয়াছেন, 

“ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়সঙ্কজ্পের সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। খবরের 
কাগজে হুজুগ করা নয়। সর্বদা মনে রাখতে হবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য 
নয়।” 


আমোরকায় বিবেকানন্দ 


২১৮৯৩ খুণ্টাব্দের অগস্ট মাসে স্বামীজী আমোরকা পেপছিলেন। ব্রিটিশ 
কলম্বিয়ার ভ্যাঙকুভার বন্দরে জাহাজ 'ভাঁড়ল-এখান হইতে ট্রেনে 
চিকাগোয় যাইতে হইবে। 

আমোরকা পেশছাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে এখানে আঁসিয়াই নানা রকমে 
[বিপন্ন হইতে হইল । প্রথম, শীতিবস্তের অভাব। তাঁহার যে গান্রবস্ম ছিল, 
আমোরকার শীত সে বস্তে নিবারত হয় না। অর্থও ছিল যৎসামান্য, 
আমেরিকায় খরচ খুব বেশি। কোন বড়লোকের কাছে পাঁরচয়পন্নও ছিল না, 
হোটেলের খরচ দিয়া থাকতে হইলে খুব শীঘ্রই তাঁহার হাতে যা টাকা আছে, 
তাহা ফুরাইয়া যাইবে, একথা স্বামীজা বুঝতে পাঁরলেন। যাহা হউক, তান 
ট্রেনে চিকাগো পেশীছিলেন। সে সময়ে চিকাগো শহরে “ওয়াজ্ডস্‌ ফেয়ার, 
নামে এক বিরাট মেলা বাঁসয়াছে। বার দন স্বামজশী চিকাগো ছিলেন এবং 
খবর লইয়া জানিতে পারলেন যে, ধর্ম মহাসভা আরম্ভ হইবার এখনও অনেক 
দোর আছে, আরও শুনলেন, ডোলগেট লইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, 
এখন আর নৃতন কোন ডোলগেট লওয়া হইবে না। 

এই সময় আবার একদল শন্নুও তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত কারবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিল। তাঁহার এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উীন্ত হইতে 
সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল £- 

“টাকা আমার কাছে অতি অল্পই ছিল--আর ধমমমহাসভা বাঁসবার পৃবেহি 
প্রায় সমুদয় খরচ হইয়া গেল। এাঁদকে শীত আসল, আমার কেবল 
গ্রীম্মোপযোগশী বস্তই ছিল। এই ঘোরতর শশতপ্রধান দেশে আম যে কি কাঁরব 
ভাঁবয়া পাইলাম না। এদেশে ভিক্ষা কারবার উপায় নাই, যাঁদ আম 'ক্ষায় 
বাহর হই তাহার ফল এই হইবে যে, আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন 
আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকাট ডলার মান্র ছিল। ি্থয়োসাঁফস্টরা এই 
ব্যাপারাট জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন 'লাঁখয়াছিলেন--“শয়তানটা 
শীঘ্র মারবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাঁচা গেল।” 

যাহা হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। দারুণ বিপন্ন হইয়াও বশর 
বিবেকানন্দ মনের বল হারাইলেন না। তান আপাতত চিকাগো ছাড়য়া অন্য 
কোন স্থানে যাওয়াই ভাল বাঁলয়া মনে কারলেন এবং বোস্টন শহরে যাতা 
কাঁরলেন। 

তাঁহার পরিচ্ছদ অনেকেরই দৃন্টি আকর্ষণ কারিত, দ্রেনে তাঁহার এক 
সহযান্লিনী মাহলা কৌতৃহলবশে তাঁহার সাঁহত আলাপ কাঁরলেন। এই 
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মাহলাটি বোস্টন শহরেরই আধবাসনঈ, তান বোস্টনে স্বামশীজণকে তাঁহার 
গৃহে আতথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ কারলেন। সম্ভবত এই ভারতীয় যোগণকে 
তাঁহার বাড়তে নয়া গিয়া বন্ধূ-বান্ধবাঁদগের নিকট কিছু বাহবা পাইবেন, এই 
ইচ্ছাই তাঁহার মনে ছিল, কিন্তু স্বামশজশী আতিথ্য গ্রহণে আপাত্ত করিলেন না, 
এবং বোস্টনে গিয়া সেই মাহলাটর পল্পশ-নিকেতনে আপাতত একটি আশ্রয় 
হিসাবে থাকবার জন্য সম্মত হইলেন। 

আত শীঘ্রই তাঁহার আগমন-সংবাদে বহু কৌতূহলী দর্শকের জনতায় 
পল্লশভবনাঁটি জমজমাট হইয়া উঠিল। যাঁদও অনেকেই নিছক কৌতূহলবশেই 
স্বামশীজর্কে দোঁখতে আসতেন, কিন্ত তার সাঁহত আলাপ কারষা তাঁহাদের 
অনেকেরই মনের ভাব পাঁরবাঁতিতি হইয়া যাইত। হন্দুধমের আলোচনা তো 
দূরের কথা, বাইবেলের আলোচনাতেই তাঁহারা যেন নৃতন সত্যের সন্ধান 
পাইতেন। এতাঁদন খনম্টীয় প্রচারের মূখে তাঁহারা যেভাবে ফীশুখ্‌ন্টের 
কথা শুনিয়াছেন, এ যেন তাহা হইতে অনেক নৃতন ভাবের কথা,-শু্ক 
উপদেশ মান্র নয়, যেন এক বাস্তব অনূভূতি। 

বোস্টন শহরের সালেম নামক স্থানে এক মাহলা-সভায় তাঁহাকে বন্তুতা 
দিবার জন্য ঈনমন্তরণ করা হইল। সেখানে জানেক গণ্যমান্য ব্যান্তর সঙ্গে তাঁহার 
পাঁরচয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাভর্ড বশ্বাবদ্যালয়ের গ্রীক 
ভাষার অধ্যাপক, ইহার নাম স্টার রাইট । স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় 
যোগ দিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা আঁসিয়।ছেন শানযা [তান বাঁললেন, ধর্ম 
মহাসভার ডোলগেট নির্বাচন কমিটির সভাপাঁতর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। 
আপনাকে যাতে ডোলগেট করে নেওয়া হয, সেনন্য শাম তাব কাছে অনবোধ 
জাঁনয়ে পন্ত্র দিচ্ছি। আর খাতে প্রাচ্য দেশের প্রাতীনাধগণের জন্য নির্ধারত 
বাসগৃহে আপনি থাকবার ও আহারাদর সাবধা পাণ সেজন্য বাসগৃহ 
ব্যবস্থাপক কামাটর কাছেও আম একখানি চিঠি দিচ্ছি।, এই বলিয়া তান 
স্বামীজীর কাছে দুখানি অনুরোধপন্র দিলেন এবং চিকাগো যাইবার একখান 
[িকিটও 'কানয়া দিলেন। 

স্বামীজশী আবার চিকাগো যাত্রা কাঁরলেন, কিন্তু রাইট সাহেব ঠিকানা 
1লাথয়া যে শ্লিপটা 'দিয়াছিলেন, পথে বেলগাঁড়তে তাহা আর খুঁজিয়া পাইলেন 
না; একজন সহযান্রী তাঁহাকে ঠিকানায় পেশছাইয়া দিবেন, িন্তু চিকাগো 
স্টেশনে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকেও হারাইয়া ফেলিলেন। তখন বড়ই 
[বপদে পাঁড়লেন। প্রকান্ড চিকাগো শহব, আর তান নূতন আগন্তুক, কোথায় 
খশুঁজয়া পাইবেন সেই আঁফস যেখানে বাসগৃহ কামিটি আছে। অথবা ধর্ম 
মহাসভার সভাপাঁতি ডান্তার কে এইচ বাারোর আঁফমই বা কি করিয়া খদুঁজিয়া 
বাহর করিবেন? চিঠিগ্যাল অবশ্য ছল, কিন্তু তাহাতে ঠিকানা ছিল না। 
তবে শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে ব্যারোর আঁফস এই কথাটি কেবল স্বামীজীর 
সমরণ ছিল, তাই 'তাঁন সেই দিকেই খোঁজ করিলেন। দেখলেন সৌঁদকে অনেক 
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জার্মান বাসিন্দা আছে, কিন্তু তাঁহাদের কাছে কোন সম্ধানই পাইলেন না। 
এঁদকে রাঁত্র হইয়া আসতেছে, কোন হোটেলেও তান জায়গা পাইলেন না। 

রাত্রে অন্তত শুইয়া থাকবার একটু জায়গা চাই। রেলওয়ে ইয়ার্ডে বড় 
বড় প্যাকিং বাক্স পাঁড়যা আছে দেখিয়া তাহারই ভিতর গিয়া আশ্রয় লইলেন। 
এইভাবে সে রান্র কোন রকমে কাঁটিল। 

পরাদন ভোরবেলা । শীতে ও অনাহারে শরীর একেবারে অবসন্ন। 
হাঁঁিয়া চাঁলবার শান্ত নাই, তবুও হাঁটিতে লাগলেন। জায়গার নাম 'লেক 
শোর ডাইভ'"। চিকাগোর এটি একটি সম্দ্রান্ত পল্লী। দুই ধারে বড় বড় 
অদ্রালিকা, পথচারিগণ নিজের নিজের কাছে যাতায়াত করিতেছে, স্বামীজণীর 
দিকে কেহ দৃকপাতও করা দরকার মনে কাঁরল না। 

অবসন্ন দেহে স্বামশীজী পথের ধারে বাঁসয়া পাঁড়লেন, এমন সময় একজন 
সূবেশা মাহলা আঁসয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপাঁন কি ধর্মমহাসভার 
একজন প্রাতানাধ ?” 

এই মাহলাঁট অনেকক্ষণ হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য কারতোছিলেন, ধর্ম 
মহাসভার সদস্যদের সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় আছে, সেজন্য তিনি ধর্মমহাসভা 
সম্বন্ধে অনেক কিছ; জানেন। মাহলাটির নাম মিসেস জর্জ ডর্িউ হেল। 

ইনি স্বামীজশীর মুখে সমস্ত বিবরণ শ্যীনয়া প্রথমে তাঁহাকে নিজের বাঁড় 
লইয়া গেলেন তাঁহার দ্নান ও আহারের জন্য। অতঃপর তাঁহাকে সঙ্গো লইয়া 
প্রাতনাধি শির্বাচন ক।মাঁটর আ'ফিসে পগদেন। রাইট সাহোবের পণ্র পাইয়া 
কামাটর সভাপতি তখনই স্বামীজীকে 'হিন্দুধমেরি প্রাতিনিধিরূপে নির্বাচিত 
কারয়া লইলেন এবং তাঁহার থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থাও ঠিক করিয়া দিলেন। 

বাস্তাবক পক্ষে 'ঈমাসেস হেল যাঁদ এভাবে স্বভঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামশীজশকে 
সাহায্য না কারতেন, তবে এত সহজে সমস্যার সমাধান হইত না। মিসেস হেল 
এবং তাঁহার স্বামী ও প্য্রকন্যাগণ সকলেই পরে স্বামীজীর পরম ভন্ত 
হইয়াছিলেন। 

১১ই সেপ্টেম্নর ধর্ম সভার উদ্বোধনের দিন। হল অফ কলম্বস্‌, নামক 
বিরাট হলে বেলা দশটায় সভা আরম্ভের ঘন্টাধবান শোনা গেল। উচ্চ আসন 
হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন সভাগাতি কাণর্তনাল গিবনস, তান প্রার্থনাবাণটী 
উচ্চারণ কারলেন। তাহার পর সমবেত সঙ্গীতে সভামণ্ডপ মুখাঁরত হইয়া 
উঠিল। 

[বিরাট সভামণ্ডপ, পাাথবীর নানা ধর্মমত ও তাহার শাখা-প্রশাখার 
প্রীতানাধগণ এখানে সমবেত হইয়াছেন। এক সময় এই ধর্মমতের বিরোধে 
জগতে কতই না সংগ্রাম ও রন্তপাত হইয়াছে । ধর্মমতের দোহাই দিয়া কত 
মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। আত আবার সেই 'বাঁভন্ন ধর্ম 
মতবাদের প্রতিনিধিগণ একই িলনক্ষেত্রে একত্রিত হইয়াছেন। শীহন্দু, জৈন, 
বৌদ্ধ, জুডা, কনফিউসান, জিন্টো, মুসলমান, আহুরমুজদা ও খৃস্টান এবং 
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ইহাদের 'বাভিন্ন শ্রেশী। থিয়োজাফ ও র্রাহমধর্ম অবশ্য হিন্দু ধমেরিই শাখা 
যাঁদও ই্হারা স্বতন্ত্র বালয়াই নিজেদের সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। 

[বিরাট সভামণ্ডপের দৃশ্যে স্বামীজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রাহলেন। 
এক একজন প্রাতনাধ উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন আর সভার জনগণের কাছে তাঁহার 
পাঁরচয় দেওয়া হইতেছে। বাংলা দেশেরে প্রাতাীনাধ ছিলেন তিনজন। 
ব্রাহমধর্মের শ্রীয্ন্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মিস্টার চক্রবতরঁ ছিলেন থিয়োজাফর 
প্রতানাীধ এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রাতীনাধ হিন্দু ধর্মের। প্রাতানাধগণের 
মধ্যে স্বামীজীই সর্বাপেক্ষা অজ্পবয়স্ক, মান্র উনান্রশ বৎসর তাঁহার বয়স। 
প্রাতিনিধগণ সকলেই বন্তৃতা প্রস্তুত কারয়া আনয়াছলেন, বাংলা দেশের 
প্রাতিনীধ মজুমদার মহাশয়ের বন্তৃতা বেশ ভাল হইয়াছিল, চক্রবতাঁর বন্তৃতা 
আরো ভাল হইয়াছল। স্বামীজীর কোন বন্তৃতা প্রস্তৃত করা ছিল না, তাঁহাকে 
যতবার বন্তৃতা দিতে আহ্বান করা হইতেছে ততবারই “এখন নয়” বাঁলয়া সময় 
[পছাইয়া দিতেছেন। কন্তু অবশেষে তাঁহাকে ডীঠতেই হইল। উঠিয়া যখন 
দাঁড়াইলেন, তখন সেই দীর্ঘায়ত বাীরত্বব্যঞ্রক অপূর্ব শ্রীময় গোরকধারী মূর্তি 
দৌখয়া দর্শকগণ যেন সম্মোহত হইয়া গেলেন। আর যখন বন্তৃতা আরম্ভ 
কাঁরলেন, “আমার আমোঁরকাবাসী ভাইভাঁগনীগণ” এই সম্বোধনে, সেই 
সম্বোধনের ভিতর যে আত্মীয়তা ছিল, সেই আত্মীয়তার অনুভূতি যেন প্রতোক 
শ্রোতার মনকেই স্পর্শ কাঁরল। তখন তুমুল করতাল-ধ্যানতে কিছুক্ষণ 
সভাগৃহ মুখরিত হইতে থাঁকিল। এক মুহূর্তে, একটিমান্র সম্বোধনে স্বামীজী 

হূদয় জয় করিয়া লইলেন। 

১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর-_সতেরো দিন এই ধর্মমহাসভাব 
আঁধবেশন চাঁলয়াছল। এই সতেরো দিনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় এক 
হাজার প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল এবং প্রত্যেক দিনই স্বামীজীকে কিছু না কিছু 
বাঁলতে হইত। তাহার কারণ, শ্রোতারা স্বামীজীর কথা শনিবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়া থাঁকতেন। সভার কর্তৃপক্ষ তাই স্বামীজশকে সকলের শেষে বাঁলবার জন্য 
আহ্বান করিতেন, যাহাতে শ্রোতারা ধৈর্য ধাঁরয়া শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। 

সেই একদিনের বন্তৃতায় চিকাগো শহর স্বামীজীর প্রশংসায় মুখাঁরত হইয়া 
উঠিল। তাঁর বন্তৃতাকালন মৃর্তির প্রাতচ্ছাব দেয়ালে দেয়ালে বিলম্বিত হইল, 
প্রত্যেক খবরের কাগজেই সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহার বন্তৃতা ও বন্তৃতার অজস্র 
সৃখ্যাতি প্রকাঁশত হইতে লাগল। !সেই সব কাগজের কাঁটং ভারতবর্ষে 
মাদ্রাজ প্রভাতি স্থানে এবং বাংলায় তাঁর গুরুভাইদের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। 
[শিশুর মত উল্লাসে অধীর হইয়া বাঁললেন, “দেখাছস কি, মেচে যাবে, সব মেচে 
যাবে” অর্থাৎ ঠাকুরের বাণ দিকে দিকে ছড়াইয়া পাঁড়বে। 

আমোরকার নানা স্থান হইতে আমন্ত্রণ আসতে লাগল। বিশাল যত্ত- 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ, আয়োয়া, ডেসময়নে, সেন্ট লুই, হীন্ডয়ানাপলি, 
ডেভ্রয়েট, হার্টফোর্ড বাফেলো, বোস্টন, কেমৃব্রজ, ব্যাল্টমোর, ওয়াশিংটন, 
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ব্লুকলন ও নিউ ইয়র্ক প্রভীতি সকল স্থানেই তান বন্কৃতা দিলেন এবং সর্ব্ই 
ভারতের গোৌরব-গরিমা প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চান্তের জনগণের মনে 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা ছিল, যে কাল্পাঁনক ধারণা ছিল, তাহার উপরে 
সত্যের আলোকপাত হইল। 

আর তাঁহার স্বদেশ? তাঁহার দেশবাসী স্বামীজীর এই কৃতিত্ব সমগ্র 
ভারতবর্ষের কৃতিত্ব বলিয়াই গ্রহণ করিল, পাশ্চান্তের এই সফলতা সমগ্র প্রাচ্য 
ভুভাগেরই গ্লানি দূর করিয়াছে, এই ভাবই লোকের মনে উদয় হইয়াছিল। 
আলমবাজারের মঠে আনন্দের বন্যা বাঁহয়া গেল। শ্্রীশ্রীমা শুনিলেন তাঁহার 
নরেনের এই জয়ের কাঁহনশ, এমনটা যে হইবে মা হয়তো সে কথা আগেই 
জানিতেন। নরেন্দ্রনাথের গভর্ধারণী জননও শুনলেন এই আনন্দ-সংবাদ, 
তাঁহার নরেন আজ জগৎংপূজ্য স্বামী 'ববেকানন্দ। আজ তাঁহার জীবন সার্থক, 
“কুলং পাবিত্রং জননী কৃতার্থা !” 

আবার এই সঙ্গে একদল ঈর্ধাপরায়ণ শন্তুরও স্াঁস্ট হইল এবং সেই রকম 
হওয়াই অবশ্য জগতের নিয়ম। 

এই সংবাদে মাদ্রাজে তাঁহার অনুরন্ত ভন্তব্ন্দের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা 
রাহল না। ভারতবর্ষের সবই সোঁদন একটা সাড়া পাঁড়য়া গিয়াছিল, এক 
সার্বজনীন আনন্দ ও উদ্দীপনা দেখা 'দিল। 

রামনাদের রাজা সেতৃপাঁতি ভাস্কর কেরাল স্বামীজীকে অভিনন্দন 
পাঠাইলেন। খেতারর মহারাজা তাঁহার দেশবাসীকে এই শুভ সংবাদ জানাইবার 
জন্য এক প্রকাশ্য দরবার আহ্বান করিলেন, আর আবেগময় ভাষায় স্বাম 
গুণকীর্তন কাঁরলেন। তাঁহার দেশের আধবাসগণের পক্ষ হইতে স্বামশজশির 
কাছে অভিনন্দন জানাইলেন। 

মাদ্রাজেও এক বিরাট সভার আয়োজন হইল, স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, 
স্যার সুব্রহনণ্য আয়ার প্রভাতি এই সভায় তাঁহার এই মহান সাফল্যের প্রশংসা 
কারয়া প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলেন এবং সেই প্রস্তাবের অন্ালাঁপ স্বামীজশর কাছে 
পাঠাইলেন। 

দেশে দেশে যখন এইভাবে জয়ধ্বান উঠিয়াছে, তখন তাঁহার নিজের জন্মভাঁম 
কালকাতায় কিভাবে আঁভনন্দনের আয়োজন হইবে অনুমান করিলেই তাহা বুঝা 
যায়। 

এই কলিকাতা, এখানে স্বামীজণ ছেলেবেলায় খেলাধূলা করিয়াছেন, তাঁহার 
কত খেলার সঙ্গী আছেন এখানে, তাঁহার সহপাঠনরা আছেন, এবং আছেন বহু 
গুরুজন শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ। 

টাউন হলে তাঁহাকে আঁভনন্দন জানাইবার জন্য এক বিরাট জনসভার 
আয়োজন হইল। এই সভায় সভাপাঁত ছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারশমোহন 
মুখোপাধ্যায়। ইশ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক শ্রীষুন্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, ইন্ডিয়ান নেশন 
পান্রকার সম্পাদক মিস্টার এন এন ঘোষ, দেশবরেণ্য সুরেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
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টাঁকির রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাবু ক্ষেত্রনাথ মাল্লক এবং মনোরঞ্জন 
গুহ প্রভাতি এই সভায় যোগ 'দিয়াছলেন। সভায় সর্বসম্মাতিক্রমে যে তিনাট 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাহার মর্ম এইরূপ £5 

প্রথম প্রস্তাবে এই সভা স্বামশ বিবেকানন্দকে তাঁহার পাশ্চাত্ত্যে হিন্দুধর্ম 
প্রচাররূপ মহান কার্যের জন্য আঁভিনন্দন জানাইতেছে। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমোরিকার ধর্মমহাসভার উদ্যোন্তাঁদগকে এবং আমোরকার 
নরনারীগণকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং তৃতীয় প্রস্তাবে এই সভায় গৃহীত 
প্রস্তাবের অন্যালাপি ডাক্তার ব্যারোজ, বিজ্ঞান বিভাগের সভাপাঁতি আরুইন মোর 
স্মেল ও স্বামীজশর নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 

ভারতবর্ষ বহ্ীদন পরাধশীনতাব গ্লাঁন বহন কাঁরয়া আসতেছে, আজ তাহার 
জয়ের দিন। এ জয় অস্তসমারোহ ও নরশোণতপাতলব্ধ জয় নয়, এ জয় 
ভারতের মহান মানবতার জযলাভ। এ-জয় কোন ব্যান্তবিশেষের গৌরব লাভ 
নয়, এক সর্ত্যাগণ সন্ন্যাসী, যান “আভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবং 
প্রাতঘ্ঠা শূকরশ বিষ্ঠা” এই মন্তেব সাধক, দেশেব গৌরব বর্ধনের জন্য এই জয় 
[তাঁনই অজর্ন কাঁরধা অর্থঘয দিষাছেন দেশজননীর পাদমূলে। 

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ স্বামীজী আমোরকার নানা স্থানে হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
তাৎপর্য সম্বন্ধে বন্তুতা করেন। লোকে বন্তৃতা শুনিতে আসে, সামাঁয়কভাবে 
কিছু লাভবান হয় বটে কিন্তু স্থায়ীভাবে কিছ; দিন চচ্ঠটা না করিলে লোকের 
মনে সত্যকার কোন ধারণা দডরমূল হইতে পারে না, তাই স্বাশীজী মাঝে মাঝে 
কোন কোন স্থানে ছু বেশীদন কাঁরয়া থাকিতে লাগলেন। ডেদ্ররটে 
[মাঁচগান স্টেটের গভর্নরের বিধবা পত্নী মসেস জন জে বাগ্‌লের বাড়তে প্রায় 
চার সপ্তাহ ছিলেন। মিসেস বাগলে সেই সমস্ত দিনের কথা স্মরণ করিয়া 
বাঁলয়াছলেন, “সে সময় বাড়িতে যেন এক অপূর্ব উপলাধ্ধর প্রবাহ বয়ে যেত।, 

স্বামীজী সেনেটর অনারেবল টমাস্‌ ডাবৃলিউ পামারের বাড়তে দুই সপ্তাহ 
ছিলেন। যখন কোনখানে বন্তুতা দিবার আমন্দরণ না থাঁকিত তখন মিস্টার জজ 
হেলের চিকাগোর বাড়তে অবস্থান কারতেন, এই স্থানাঁট ছিল তাঁহার বিশ্রামের 
স্থান। 

১৮১৯৪ খক্টাব্দ। এই সময় তান নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি নামে 
একাট সাঁমীতি গঠন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি 'বাভন্ন স্থানে বন্তৃতা 
'দিয়াছলেন। নিউ ইংল্যান্ডের গ্রীন একার শহরে একটি সাম্মলন*তে অনেকগুলি 
বতুতা দেন। এখানে তিনি কতকগুলি এমন শ্রোতা পাইয়াছিলেন যাঁহাদের 
মনে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ আছে। স্বামীজী তাঁহাদের লইয়া 
যে পাইন গাছের তলে বসিয়া ক্লাস করিতেন, সেই গাছটি আজও স্বামীজশর 
পাইন গাছ নামে পারচিত। 

১৮৯৪ খ্‌ঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ডেট্রয়েটে ইউনিটোরয়ান চার্চে অনেকগাঁল 
বড়ৃতা দেন এবং মার্চ মাসে চিকাগো শহরে ছিলেন। এ্রাপ্রল মাসে নিউইয়কে 
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থাকেন, মে মাসে গরমের জন্য বোম্টনে কাটান। আবার জুন মাসে চিকাগোয় 
চলিয়া যান। অক্টোবর মাসটা স্বামীজী বালটিমোর, ওয়াশিংটন ও বোস্টন 
শহরের বাভন্ন স্থানে বন্তৃতা দিয়া আবার নিউইয়র্কে আসেন। এখানে তাঁহার ডাঃ 
িউইস্‌ জি জেমস্‌ নামক এক ভদ্রলোকের সাহত পাঁরচয় হয়। হানি স্বামীজীর 
বন্তৃতা শুনিয়া এতই মুখ্ধ হইয়াছিলেন যে, ব্লুকালন এথক্যাল সোসাইটিতে 
হন্দুধর্ম সম্বন্ধে কতকগুঁল ধারাবাহক বন্তৃতা দিবার জন্য 'বিশেষভা'বে 
অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাহার সে অনুরোধ রক্ষা করেন। এই সময় 
হইতে তাঁহাদের যে বম্ধৃত্ব হয় সে বন্ধুত্ব চিরদিনই অক্ষুপ্র ছিল। 

১৮১৪ খস্টাব্দের শেষাঁদনে অর্থাৎ ৩১শে িসেম্বর স্বামীজশী এথক্যাল 
সোসাইটিতে প্রথম বন্ডুতা দেন। এীদন সোসাইটি হল লোকে পরিপূর্ণ ছিল 
এবং বন্তৃতাশেষে সকলেই তাহাকে নিয়মিত ক্লাস করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের 
সাঁহত অনুরোধ জানান। সেজন্য স্বামীজীকে ব্রুকালনে প্রায় দু'মাস থাকতে 
হইয়াছিল। এই সময় ব্রুকীলনের মিস এস ই ওয়াল্ডো নামে এক মাহলা 
স্বামীজশর শিষ্যা হন এবং পূর্বনাম পাঁরবর্তন কাঁরয়া 'জ্যোতিমাতা' নাম গ্রহণ 
করেন। 

এিক্যাল সোসাইটিতে তিনি যোঁদন ণহন্দুনারীর আদর্শ সম্বন্ধে বস্তৃতা 
করেন সে দিনের বন্তুতা-লব্ধ সমস্ত টাকাই স্বগীয় শাঁশপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের প্রাতিষ্ঠত বরানগরের বিধবা আশ্রমের সাহায্যের জন্য পাঠাইযা দেন। 
১৮৯৫ খজ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন এবং এখানে 
একাট ঘর ভাড়া কারয়া নিয়মিত ক্লাস আরম্ভ করেন। শাঁঘই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
এত বাঁড়য়া গেল যে, তাঁহাকে আর একটি বড় ঘরে ক্লাস কারতে হইল। এই 
ক্লাসে বুকলিনের ছান্রছান্রগণের কয়েক জনও আঁসতেন। ছান্রছান্িগণের 
স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্যে বাঁড় ভাড়া প্রভীতির খরচ কুলাইয়া যাইত। ফেব্রুয়ারণ হইতে 
জুন মাস পর্য্তি নিয়মিতভাবে প্রাতাঁদন সকালে ক্লাস বাঁসত, আবার এক 
একদিন সন্ধ্যাতেও ক্লাস বাঁসত এবং প্রয়োজন মনে হইলে রাববারেও ক্লাস 
বাঁসত। 

ক্লাসে তিনি প্রধানত রাজযোগ সম্বন্ধেই শিক্ষা দিতেন, আবার জ্ঞানষোগ, 
অভ্যাসযোগ প্রাতি সম্বন্ধেও শক্ষা দতেন। আসন ও ধ্যান সম্বন্ধে নিয়মাবলী, 
মনের একাগ্রতা অন, সংষম অভ্যাস, আহারের সংষম প্রভাত বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষণীয় ছিল। তাঁহার 'রাজযোগ' নামক পুস্তকখানি এই সময়েই লিখিত 
হয়। 

এই সময় তিনি তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে দুইজনকে সন্ন্যাস দান 
করেন, ইহাদের একজন ম্যাডাম মোর লুই নামে এক ফরাসী মাহলা। ফরাসিনগ 
হইলেও বহীদন আমোৌরকায় বাস কাঁরয়া আমোরকানই হইয়া 'গিয়াছিলেন ; ইনি 
একজন খ্যাতনামা বিদূষী মাহলা। 


রা-স--৩ 


৩৪ বামী ববেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সং 


আর একজন শিষ্য, তাঁহার পূর্বনাম ছিল “হের 'লয়ন ল্যান্ডসবার্গ, রুশ 
দেশের এক ইহুদী বংশে ইন্হার জন্ম। তাঁহার সন্ন্যাস নাম স্বামি কৃপানন্দ। 
আমোরকায় ইণ্হারাই স্বামীজাীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য ও শিষ্যা। 

আমোরকায় যে সকল গৃহশী শিষ্য ও িষ্যা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মিসেস 
আঁলবুল বেলুড়ে মণ স্থাপনের সময় প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। ইহা ছাড়াও 
তাঁহার অন্য গৃহশিষ্য ডাঃ আালেন ডে, অধ্যাপক ওয়াইম্যান, অধ্যাপক রাইট, ডাঃ 
স্ট্রট মিস্টার ও মিসেস লেগেট এবং মিস্‌ জে ম্যাকলাউড ই্হারাও বেলুড় মঠ 
স্থাপনে অর্থ সাহায্য করেন। 

ফরাসী দেশের খ্যাতনামা আঁভনেন্রী সারা বার্নার্ড এবং গাঁয়কা ম্যাডাম 
কালভেও স্বামীজীর প্রাতি বিশেষ শ্রম্ধাশশলা ছিলেন। 

[নিউইয়র্ক পচ মাস ক্লাস চালবার পর জুন মাসে প্রধানত গরমের জন্যই 
তাঁহাকে ক্লাস বন্ধ কাঁরতে হয়, কেননা ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এই সময় পল্লনী- 
গ্রামে যান। স্বামীজীর শরীরও আঁতারন্ত পাঁরশ্রমে অত্যন্ত দূর্বল হইয়া 
পাঁড়য়াছিল বাঁলয়া তাঁহার িছাঁদন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। মিসেস লেগেটের 
নিউ হ্যাম্পশায়ারের পার্স নামক স্থানে একাঁট পল্লীভবন ছিল। স্থানটি 
মনোরম এবং স্বামীজীর শহরের কোলাহলের ভিতর থাকিতে আর ভাল 
লাগিতোছল না। সেজন্য মিসেস লেগেটের অনুরোধে তিনি তাঁহার সঙ্গে সেই 
পল্লশীভবনেই ফিছাদনের জন্য বিশ্রাম কাঁরতে গেলেন। 

এই স্থানটি স্বামীজনর খুবই ভাল লাগয়াছল। ৭ই জুন এক পন্রে তান 
[লখিয়াছলেন “আম জীবনে যে সকল সর্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান দোঁখয়াছি, এট 
তারই মধ্যে অন্যতম। কল্পনা করুন, চতুর্দিকে পর্বতমালাপরিবেন্টিত বনরাজ 
ও তার অন্তরালে একটি স্বচ্ছসাললা হৃদ, আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ 
নেই। কী মনোরম। কা নিস্তব্ধ, কী শান্তিপূর্ণ! * * * আমি একলা 
বনের মধ্যে চলে যাই, আমার গীতাখাঁন পাঠ কার এবং বেশ সুখেই আছি। 
এখানে এসে আমার আয়ু যেন আরও দশ বছর বেড়ে গিয়েছে।” 

এই পত্রে ও আরও অনেক স্থানে আয়ুর উল্লেখ মনে হয় যেন তাঁহার 
পাঁথবীর কার্য শেষ কারবার জন্য আধক ব্যগ্র হইয়া পাঁড়য়াছেন। তান 'নজের 
দেহের দিকে দৃকপাত না করিয়া তাঁহার কাজ আবিশ্রাম করিয়া চলিয়াছেন। 
1তাঁন বালয়াছিলেন, 'মর্চে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে মরা অনেক অনেক ভাল ।, 

পার্ঁ জায়গাঁট স্বামীজীর ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু এখানে িছাদন 
থাঁকয়াই “সহস্রদবীপোদ্যান নামক স্থানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
[তান এই সময় একখান পন্ধে 'লাঁখয়াছেন-- “এখান থেকে দিন দশেকের মধ্যেই 
আম সহত্রদ্বীপোদ্যানে যাব। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন 
নির্জনে থাকবো এবং ভগবানের ধ্যান করবো ।” 

সেন্ট লরেন্স নদীতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপপহ্ঞ্জবোষ্টত 
বড় দ্বীপঁটিতেই ছিল মিস ডাচারের কুটীর। এই মিস ডাচার ছিলেন স্বামীজশর 
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এক শিষ্যা, তাঁরই বাঁড়তে গিয়া স্বামীজণ থাঁকিলেন। যাঁদও এই বাঁড়গ্ীলকে 
কটেজ বা কুটর বলা হইত, কিন্তু আসলে এগুলি একাঁট ছোট ছোট অট্রালকা। 
মিস ডাচারের কুটীর ভবনাঁট একটি ছোট পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়টি ঢালু 
হইয়া নদীর ধার পযন্তি নামিয়া গিয়াছে। কুটীরের পশ্চাংভাগ িনতপা ও 
সামনের দিক দোতলা । দোতলার ঘরাট বেশ বড়, সেই ঘরেই স্বামীজীর ক্লাস 
বাঁসত। নীচে সমতল স্থানে সবুজ ঘাসের 'লন' আর বড় বড় গাছে কুঁটীর?ট 
এমনভাবে বেন্টিত যেন সৌঁট নিবিড় বনের মধ্যে একটি বাসা। কুটীরের পিছন 
[দকে একটি হৃদও আছে। চারাদক এমন নিজ্ন যে, পাখির গান আর বাতাসের 
মর্মরধবান ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না। 

আরও ছোট ছোট যে অনেকগ্ীল দ্বীপ আছে, সে সব দ্বীপে হোটেল ও 
বাড়ঘরও আছে। 

স্বামীজশী তাঁর বারাঁট শষ্যকে সঙ্গে লইয়া সেখানে ছিলেন, ইহারা সকলেই 
তাঁহার বাছাই-করা শিষ্য। ১৮৯৫ খন্টান্দের ১৯শে জুন তিনি ক্লাস আরম্ভ 
করেন এবং ৬ই আগস্ট পযন্ত নিয়মিতভাবে ক্লাস চালয়াছল। ক্লাস আরম্ডের 
প্রথম দিন তিনি বাইবেলের ক্লাস করেন। তাহার পর কোনাঁদন গণতা, কোনাঁদন 
অবধূত গীতা, কোনাদন পাতঞ্জল দর্শন, নারদীয় সং্র বা বৃহদারণ্যক ৬পান্ষদ 
আবার কোনাঁদন তিন মহাপুরুষদের জনবনী আলোচনা করিতেন। মিস 
ডাচারের এই কুটীরটি যেন খধিজ্জ আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। এখানে তিনি 
তাঁহার দুইজন শিষ্যকে সন্ন্যাস দেন এবং পাঁচজনকে ব্রহমচর্য দিলেন। এইভাবে 
আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপিত হইল। 

ছোট খোট দবীপগুঁলিতে হোটেল ছিল আবার পাঁতিতা নারীগণের পল্লনও 
ছিল। একাঁদন স্বামীজী বেড়াইতে বেড়াইতে সেই দকে গয়া পাঁড়লেন। 
তাঁহার সঙ্গী একজন শিষ্য তাঁহাকে বলিল, ক্বামীজ* ওপথে গিয়া কাজ নাই।” 
[কিন্তু ভাবাবম্ট স্বামীজশী সেই পথেই চলিতে লাঁগলেন। পাঁতিতাগণ দূর 
হইতে তাঁহাকে দোঁখয়া নানাভাবে কুতাসত অঞ্জভঙ্গণী ও হাসাহাঁস কাঁরতে 
লাঁগল। ভাবাবন্ট হইয়া স্বামীজী অগ্রসর হইয়া চাঁলতে চাঁলতে একেবারে 
তাহাদের সম্মুখে গিয়া উপাঁস্থত হইলেন এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া 
রাহলেন। মনে হইতোঁছল তাঁহার মূর্তি যেন করুণা দিয়া গাঁঠিত, ধীরে ধারে 
[তিনি একটিমাত্র কথা উচ্চারণ করিলেন, “আহা, দুখিনশ বাছারা আমার ।” 
সেই মুহূর্তেই পাঁতিতাগণের সকল চপলতা দূর হইয়া গেল, তাহারা যেন সহসা 
নিজেদের অবস্থা বুঝতে পাঁরল। তাহারা তখন কিভাবে আতক্রুন্দনে 
স্ঝামীজীর পায়ের কাছে আসিয়া লুটাইয়া পাঁড়য়াছল, একজন প্রত্যক্ষদার্শন 
সেই বর্ণনা দিয়াছেন ; তিনি বালয়াছেন, “মনে হল যেন খষ্ট আবার আঁবর্ভৃত 
হয়ে পাঁততাদের উদ্ধার করছেন।” 

ইহার পর স্বামীজণী সহশ্রদ্বীপোদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৯৫ 
থূম্টাব্দে নিউইয়র্ক যাতনা কারলেন। 


স্বামি বিবেকানন্দ 
ইংলণ্ড ও আমোরকায় 


৮৯৫ খন্টাব্দের অগস্ট মাস। 
২২ স্বামীর সহ্রদ্বীপোদ্যানের কাজ শেষ হইয়াছে। এইবার তান অন্যন্ত 
যাইবার জন্য উদযোগশ হইয়াছেন। 

স্বামীজীর জীবনের এই সময়ের কার্যাবলীতে লক্ষ্য করিবার মত যে 
ইঞ্গিতটি পাওয়া যায়, তাহার অর্থ হইল এই যে, “সময় সংক্ষেপ, সময় সংক্ষেপ ।” 
স্বামীজী যেন প্রাতিক্ষণে নিজেকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তুমি এক 
মহান্‌ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছ এই পাঁথবীতে, এক অমৃতের বার্তা বহন 
কারয়া মরণশশীল জগতে জল্মাইয়াছ, তোমার জীবনের প্রাতিটি মূহূর্ত তারই 
জন্য ব্যয় কাঁরতে হইবে, একাট মৃহূর্তও যেন নিম্ফল না যায়।” 

আবশ্রাম- আবশ্রাম এক কর্মপ্রবাহে ভাঁসয়া চলিয়াছে সেই আত মহান 
জীবনের প্রাতিটি "দন, প্রহর, দণ্ড, পল ও অনুপল। 

সহত্রদ্বীপোদ্যান হইতে নিউ ইয়ে 'ফারয়া আঁসয়া তানি যখন 
আটলাণ্টক মহাসাগরের অপর পারে যাত্রার আয়োজন কাঁরতেছেন, তখন মিসেস 
লেগে স্বামীজশীকে জানাইলেন যে তিনিও প্যারস হইয়া ইংলপ্ড যাইবেন, 
স্বামজী যাঁদ অনুমতি করেন, তবে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন, 
তাহা হইলে স্বামীজীর ইংলন্ডে অবস্থানের সময় তিনি হয়তো তাঁহার কোন 
কাজে লাগতে পারিবেন । 

স্বামীজী প্যারস হইয়াই লগ্ডনে গেলেন, আমোরকায় থাকতেই 'তিনি 
মিস্টার ই টি স্টার্ড ও মিস্‌ হেনারয়েটা মূলারের নিকট হইতে ইংলণ্ডে যাইবার 
জন্য আমন্ত্রণ পাইয়াছলেন। 

মিস্টার স্টার্ড একজন ইংরেজ এবং সম্ভ্রান্ত বংশের সল্তান। ভারতবর্ষের 
উপর এবং ভারতায় ধর্মসাধন প্রণালশর উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
ছিল। তান একাধিকবার ভারতবর্ষে গিয়া 'বাভন্ন তীর্থ পর্যটন কাঁরয়াছেন। 
[তান যখন আলমোড়ায় ছিলেন, তখন সেখানে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা 1শবানন্দ 
স্বামীর সাহত তাঁহার পাঁরচয় হয়। শবানন্দ স্বামীর পূবাশ্রমে তারকনাথ 
ঘোষাল" নাম ছিল, সেইজন্য মঠে অনেকে তাঁহাকে 'তারকদাদা' বাঁলয়া ডাকতেন, 
আবার তাঁহাকে মহাপুরুষ মহারাজ'ও বলা হইত। “মহাপুরুষ” নামা স্বামীজীই 
দিয়াছলেন, কেননা তাঁর প্রকৃতিতে সব্জীবে প্রেমময় বুদ্ধদেবের ভাব লাক্ষিত 
হইত। স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুন্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দের অনুধ্যান, নামে একখান পুস্তকে তাঁহার যে ছবিটি 'দয়াছেন, 
তাহা হইতে সামান্য কিছু এখানে তুলিয়া দিলাম £_“তারকদা সকালে রামতনু 


স্বামী [বিবেকানন্দ ইংলণ্ড ও আমোরকায় ৩৭ 


বোসের গাঁলর বাঁড়তে আফিলেন, তাঁর গায়ে ধুলো কাদাতে মোটা সরের মত 
একটা নেউনি পড়ে গেছে, মাথায় উঁড় খাঁড় চুল, আর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো 
দাঁড়। আমি বল্লঃম “তারকদা' চল তোমায় নাইয়ে দি।'* * * তারকদাকে 
কলের নীচে বাঁসয়ে দিল্লশ থেকে আনা গা মাজবার বগাঁলটা হাতে পরে নিয়ে 
তাঁর গা ঘষতে লাগলুম। গা ঘষতে ঘষতে কাদাটে জল বেরুতে লাগলো । 
অনেকক্ষণ পিঠ, বুক, হাত, পা ও মুখ ঘষে তারপর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো । 
আমি বল্লম “তারকদা, এত কাদা বেরুচ্ছে কেন? তারকদা বললেন, 'সমস্ত 
রাত ধাঁনর পাশে বসে জপ কার, আর যেখানে সেখানে পড়ে থাকি, সেইজন্যে 
গায়ে এত কাদা লেগেছে। দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটে ডুব দিয়ে আস, গাও 
ঘাঁষান কি পদছিনি তো।” 

একবার যজ্ঞ*্বর চন্দ্র নামে এক ভদ্র সন্তানের চাকারি না থাকায় তাঁহার খুবই 
কম্টে দিন কাঁটিতোছিল। "তান মাঝে মাঝে বরানগর মঠে আসতেন, মঠে 
তাঁর নাম ছিল 'দমৃদম্‌ মাস্টার”। মহেন্দ্রবাব্‌ 'িখিয়াছেন, “দমদম এসে 
তারকদা'র কাছে নিজের কম্টের কথা জানাল। তারকদা বললেন, “দমদম, 
তোমার কন্ট হয়েছে? তুমি এখানেই থাক, খাওয়া-দাওয়া কর, সব দেখাশুনা 
কর।* * কাউকে বলে তোমাকে টাকা দশ করে পাইয়ে দেব” আবার একবার 
তাঁর আশ্রত এক যুবক মঠের সমস্ত টাকাকড়ি যাহা 'ছিল চুর কাঁরয়া পালায়, 
পরদিন সকালে দেখা গেল, বাক্সে একাঁট পয়সা পাঁড়য়া আছে, সেই এক পয়সার 
বাতাসা 'কাঁনয়া আ'নয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল। 1শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, 
“ছেলোটর খুব অভাব হয়োছল, তাই টাকাগুলো নিয়েছে। কিন্তু এঁদকে 
তার ঠাকুরের উপর ভন্তিও ছিল; দেখাঁছস্‌ না, ঠাকুরের পাছে ভোগ না হয়, 
সেজন্য একটা পয়সা রেখে গিয়েছে ।” টাকাগুলি বাড়ি ভাড়া দিবার জন্য সংগ্রহ 
করা হইয়াঁছল, কেননা সেইদিন বাড়িওয়ালার লোক ভাড়া লইতে আ'সবে। 
কিন্তু শিবানন্দ স্বামীর সে সম্বন্ধে ছুই মনে হইল না। 

এই ছল স্বামী শবানন্দের প্রকীত। সব দেশের লোকের সঙ্গেই তাঁহার 
সমভাবে হূদ্যতা হইত, এই হ্দ্যতায় ধর্ম সম্বন্ধেও কোন বাছ-বিচার থাকত না। 
মিস্টার স্টার্ডউর সঙ্গে তাঁহার এমনই হদ্যতা হইল যে, দু'জনে আলমোড়ায় তো 
একসঙ্গে রাহলেনই আবার দু'জনে মাদ্রাজে গিয়া সেখানেও একসঙ্জো রহিলেন। 
এই দীর্ঘ সময় তাঁহারা সাধারণভাবে ধমকিথা আলোচনা কাঁরয়াছেন, আবার 
সেইসঙ্গে একজন আগ্রহশী শ্রোতা ও অপরজন উৎসাহশ বস্তা এইভাবে 
শ্লরীরামকৃষ্ধদেবের জশবনের নানা কাঁহনশী এবং সেই সথ্গে স্বামীজীর কথাও 
তাঁহারা তল্ময় হইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অনবরত স্বামীজীর কথা শানয়া 
শুনিয়া স্বামীজী যেন মিস্টার স্টার্ডর নিকট একান্ত পাঁরাচত হইয়া গিয়াছলেন, 
তাই 'তাঁন ইংলন্ডে 'ফাঁরয়া 'িয়াই স্বামীজীর নিকট আমোরকায় পন্ন 'লাখিলেন 
ইংলণ্ডে আসবার জন্য। 

মিস্‌ হেনারয়েটা মুূলারের সঞ্জো স্বামীজীর আমোরকাতেই পরিচয় হয় 


৩৮ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘ 


এবং তান স্বামীজশীর শেষ ভন্ত হন। হীন একজন জার্মান মাহলা, শ্রীরামকৃ্ণ 
মঠ ও ঠাকুরের মান্দর প্রতিষ্ঠার সময় ইনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য কাঁরয়াছলেন। 

স্বামণীজীী প্যারসে অল্প কয়েক দিন ছিলেন, ১৮৯৫ খষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর 
মাসের প্রথমেই তিনি লন্ডনে পেশছিলেন। 

স্বামীজী জানিতেন ইংরেজেরা আমোরকানদের মত সহজে কোন কিছু 
গ্রহণ করে না, আবার যাঁদ গ্রহণ করে তবে সোঁট আন্তাঁরকভাবেই গ্রহণ করে, 
ইংরেজ চাঁরন্রের ইহাই একটি বোশিষ্ট্য। লপ্ডনে আঁসয়া জ্বামীজশী কাহারও 
গৃহে স্থায়ী আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, একাঁদন একজনের আবার অন্যাদন 
অপরজনের বাঁড় থাঁকিতেন এবং যোদন যেখানে থাঁকিতেন, সেখানে ঘরোয়া 
আলোচনার বৈঠকে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়া আলোচনা চালাইতেন। 

অবশ্য সে সব বৈঠকে লোক বোশ হইত না। সিস্টার নিবোঁদতা 'যাঁন 
তখন মিস মার্গারেট নোবেল ছিলেন-তিনি তাঁহার “আমার প্রভু-যেমনটি তাঁকে 
দেখোছি” নামক পুস্তকে এই সময়ে তাঁহার সাঁহত স্বামীজীর সাক্ষাতের যে 
াববরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এই ঘরোয়া আলোচনার সম্বম্ধে আমরা কিছু 
কিছু ধারণা কারতে পারি। 

নিবোঁদতা 'লিখিতেছেন, “সময়াঁট নবেম্বর মাসের এক রাবিবারের ঠাণ্ডা 
বৈকাল বেলা এবং স্থান ওয়েস্ট এন্ডের একাঁট নৈঠকখানা। তান অর্ধবৃত্তাকারে 
উপাঁবষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর ঈদকে মূখ করিযা এবং কক্ষের অগ্নি রাখবার স্থানের 
প্রজবলিত আঁ্নর ঈদকে পিছন ফিরিয়া বাঁসয়া ছিলেন; আর যখন তিনি প্রশ্নের 
পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন এবং মধো মধ্যে উদাহরণস্বরূপ কোন সংস্কৃত 
শ্লোক সুর করিয়া আবান্ত করিতোছলেন, তখন সেই গোধূলি ও অন্ধকারের 
সঙ্গমে সেখানকার দৃশ্যটি তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই কোন ভারতীয় উদ্যানের অথবা 
সূর্যাস্ত সময়ে কোন কৃপের নিকট বা গ্রামের কাছে তরুতলে উপাঁবস্ট কোন 
সাধুর চারপাশে সমবেত শ্রোতাগণেরই এক সামঞ্জস্যসূচক রূপান্তর বলিয়া 
বোধ হইয়া থাঁকবে।” 

এই দিনের ঘরোয়া বৈঠকে বেশী লোক ছিল না, এজন্য নিবোদতা খুশন 
হইয়াঁছলেন। 'নিবোদিতা লিখিয়াছেন, “শুধু এই প্রথমবারে আমরা মান্ত্র পনেরো 
ষোলজন অভ্যাগত ছিলাম, আমাদের মধ্য অনেকে আবার পরস্পরের ঘানিম্ঠ বন্ধু । 
স্বামীজী তাঁহার গেরুয়া পারচ্ছদ ও কোমরবন্ধ পিয়া আমাদের মধ্যে বাঁসয়া- 
ছিলেন, মনে হইতোছল-তাঁন আমাদের নিকট কোন্‌ এক দৃরদেশের বার্তা 
বহন করিয়া আনিয়াছেন। মাঝে মাঝে এক একবার ণশব! শিব! উচ্চারণ 
কাঁরতেছেন, উহা আমাদের নিকট কেমন নৃতন নূতন মনে হইতেছে। আর 
তাঁহার মুখের ভাবে ধ্যানপরায়ণ সাধূগণের মুখে যে কোমলতা ও মহত্তের মিশ্রণ 
দোঁখতে পাওয়া যায়, যেন তাহাই লাক্ষত হইতোছিল। হয়তো-এ-ভাব সেই 
ভাব, র্যাফেল যাহা তাঁহার আঁঙ্কত 1৭15106 ৮1)117'-এর ললাটে আঁকয়া 
আমাদের দেখাইয়াছেন।” 


স্বামণ বিবেকানন্দ ইংলন্ড ও আমোঁরকায় ৩৯ 


নিবেদিতা আরও বলিয়াছেন, “সে অপরাহে'র পর আজ দশ বংসর কাটিয়া 
[গয়াছে,এবং সোঁদনকার কথাবার্তার সামান্যই এখন মনে পাঁড়তেছে,_কল্তু 
সেই সুর-যে বিস্ময়কর সুর-সহযোগে তিনি আমাদের সংস্কৃত শ্লোকগুীল 
উচ্চারণ করিয়া শুনাইয়াছলেন, তাহা কখনো ভুলিবার নয়।” 

তাঁহাকে সোঁদন পাশ্চাত্য দেশ আসিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে 
উত্তরে তানি বাঁলয়াছিলেন যে, তিনি 'বি*বাস করেন, 'বাঁভনম্ন জাতির মধ্যে পণ্যদ্ববা 
[বাঁনময়ের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে আদর্শ বিনিময়েরও প্রয়োজন আছে এবং এখন 
তাহারই সময় আঁসিয়াছে। 'নাবোঁদতা 'লাখয়াছেন, তান 18011) অর্থাৎ 'বশবাস 
শব্দটিতে আপান্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার পাঁরবর্তে 76711581107. কথাটি 
ব্যবহার কারবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি একাঁট 
ভারতীয় উীন্তি উদ্ধৃত করেন, “কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু 
উহাতেই আবদ্ধ থাঁকয়া মরা আত ভয়ানক ।" 

এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রশ্ন ইহার পরও উঠিয়াছল, ১৮১৯৫ খন্টাব্দের ২৩শে 
অক্টোবর দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট পান্রকার প্রাতীনাধ স্বামীজণকে জিজ্ঞাসা 
করেন, শ্রীরামকফদেব কি একাট সম্প্রদায় স্থাপন করে গিয়েছেন। উত্তরে 
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“না, তিনি তাঁর সমস্ত জীবনই ব্যয় কারয়াছলেন সাম্প্রদায়কতা ও 
গোঁড়াঘর জন্য মানের মধ্যে যে ব্যবধান স্ষ্ট হইয়াছে, তাহা দূর কারবার 
জন্য। তান কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই, বরং তাহার সম্পূর্ণ বপরশতই 
করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যান্তই যাহাতে স্বাধীন-চিন্তা-পরায়ণ হয়, তাহাই তিনি 
সমর্থন করিতেন ।” 

স্বামীজীী নিজেও ঠিক এইভাবের কথা অন্যন্র বলিয়াছেন। স্পামী অভয়া- 
নন্দকে ১৮৯৫ খঙ্টাব্দে লাঁখত একখানি পত্রে ঠিক এইভাবের কথাই তান 
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৪০ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ক সষ্ঘ 


0950100 09110106 1091৮100819, (৬10০ 00177101215 ৬0119 
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তাঁর পন্নাবলীর চতুর্থভাগে জনৈক শিষ্যকে লেখা একখান পন্্ে আমরা 
দোখতে পাই এই একই ভাবের ডীন্তঃ-“আম বাভন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন 
কেন্দ্রের পক্ষপাতী। তাহাদের নিজেদের কাজ ানজেদের কারতে দাও। তাহারা 
যাহা খুশি করূক।” 

স্বামী অভয়ানল্দকে লেখা চিঠিরও একই তাৎপর্য “আমাদের কোন দল নাই, 
আর তা গড়তেও চাই না। পুরুষ বা স্তীলোক যে যা ভাল বোঝে সেইভাবে 
প্রচার করা বা শিক্ষা দেওয়ার তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।” 

ব্রহমবাঁদন” পান্রকা এই সময় মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয়, স্বামীজীর 
প্রেরণা ও সাহায্যেই পান্রকাখান প্রথমে পাঁক্ষক, পরে মাঁসকরূপে প্রকাঁশত 
হইয়াছিল। এইখানই শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘের প্রথম প্রচারপান্রকা। জি ভেঙ্কটরঙ্গ 
রাও, এম সি আলাসিঙগা ও ।পেরূমল নামে তাঁর তিনজন মাদ্রাজী শিষ্য পাত্রকাব 
সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর এই পান্রকা 
প্রথম প্রকাঁশত হয় এবং ষোল-সতেরো বৎসর এই পাঁণ্কা 'নয়ীমতভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

লন্ডনে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মিস্টার স্টার্ড এই 
সময় উদ্‌যোগণী হন, আমোঁবকার কেন্দ্রগুলিও এই বংসর দৃঢ়ভাবে স্থাঁপত হয় 
এবং এই ১৮৯৫ খম্টাব্দের শেষাঁদকে আমোরকায় গুডউইন স্বামীজনীর বন্তৃতা- 
গুলে শর্টহ্যাণ্ডে লিপিবদ্ধ কাঁরতে আরম্ভ করেন। 

লণ্ডনে প্রথমবার স্বামীজী তিনমাস মাত্র থাকেন। এই অঞ্প সময়েই 
তাঁহার নাম সবণ্ব প্রচারত হইয়াছিল। 'এক ভাবতীয় যোগণ' এই নামে খবরের 
কাগজে তাঁহার উল্লেখ করা হইত। ২১শে অক্টোবব পিকাডলির 'প্রন্সেস হলে 
[তান 'আত্মজ্ঞান” সম্বন্ধে বন্তৃতা দেন, এ বক্তৃতার পর 'বশেষ কাঁরয়া তাঁহার কথা 
সকলে জানতে পারে। কন্তু ১৮৯৫ খ্টাব্দের ডিসেম্বরেই তান লণ্ডন 
হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া যান। 

১৮৯৫ খন্টাব্দ ৬ই ডিসেম্বর শক্রবার, স্বামীজী নিউইয়কে ফিরিয়া 
আঁসলেন। এইখানে তাঁহার অনুপাঁস্থাতিতেও বেদান্ত-প্রচারকার্য বেশ 
ভালভাবেই চাঁলতেছিল। আমেরিকান 'ষ্যবৃন্দ স্বামী কৃপানন্দ ও স্বামী 
অভয়ানন্দ এবং মস এস ই ওয়াল্ডো এই কাজের ভার লইয়াছিলেন। স্বামজীর 
অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যারাও এই প্রচারকার্ধে সাহায্য কাঁরয়াছেন। নিউইয়ক" 
বাফেলো ও (ডেট্রয়েট এই 'তিন স্থানে [তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হইযাছিল। স্বামীজী 
নিউইয়র্কে পেশীছিয়াই নিউইয়কেরি কেন্দ্রাটিকে প্রধান কেন্দ্র করিলেন এবং সেখানে 
কমধযোগ? সম্বন্ধে নিয়মিত ক্লাস কারতে লাগিলেন এবং তাঁহার এই সমস্ত 
বন্তৃতা মিস্টার গুডউইন শরহ্যাণ্ডে লিখিয়া লইতে লাগিলেন। এই গুডউইন 
সাহেব ছিলেন স্বামীজীর একান্ত ভন্ত ও নিয়ত সঙ্গী । ইহার পূর্বে স্বামীজীর 


০৮১১৫ 








স্বামখ বিবেকানন্দ ইংলন্ড ও আমোরকায় ৪১ 


অনেক বন্তৃতা নস্ট হইয়া গিয়াছে, িন্তু গুডউইন এখন হইতে আর কোন বন্তৃতাই 
নম্ট হইতে দেন নাই। তান যাঁদ এই মহামূল্য উপদেশগূলি সণ্য় কাঁরয়া না 
রাখতেন, তাহা হইলে তাহার অনেকগুলিই নস্ট হইয়া যাইত। 

নিউইয়ে বড়াঁদনের উৎসব আ'ঁসয়া গেল। স্বামীজশী বড়াঁদনের সময় 
বোস্টনে গিয়া মিসেস অিবুলের বাঁড়তে থাঁকলেন। তাহার পর আসিল 
নূতন বংসর। স্বামীজশ আবার নিউইয়কে ফিরিয়া গেলেন এবং &ই জানুয়ারী 
রাববার হইতে 'হার্ডম্যান হলে' প্রতি রাববারে বন্তৃতা দিতে লাগিলেন। রাবিবার 
ছাড়া অন্যদিনও কোন কোন স্থানে বন্তুতা দিতেন, কোনাঁদন বা ব্রুকলিনের 'মেটা- 
[ফাঁজক্যাল সোসাইটিতে আবার কোনাঁদন "পপলস্‌ চার্চে" বন্তুতা দিতেন। 

বন্তৃতাস্থলে ক্রমশ এত বেশ জনতা হইতে লাগল যে, স্থান সঙকুলান হয় 
না দৌখয়া স্বামীজী 'ম্যাঁড়সন স্কোয়ার গার্ডেন" নামক নিউইয়কেরে বৃহৎ হলে 
বন্তৃতা দিতে আরম্ভ কারলেন। এখানে প্রায় দু হাজার লো'কের স্থান ছিল। 
এখানে তিনি ভান্তযোগ সম্বন্ধে ধারাবাহক বন্তৃতা করেন। 

২৭শে ফেব্রুয়ারী “আমার প্রভু” নামক বন্তৃতায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। 

১৩ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজন ডান্তার স্ট্রীট নামক একজন 'শিষ্যকে সন্ন্যাস দান 
করেন, ইহার সন্নাস নাম হইল স্বামী যোগানন্দ। ২০শে ফেব্রুয়ারী তানি 
আরও কয়েকজন ভন্তকে দীক্ষাদান করেন। 

ইহার পর নিউইযর্ক হইতে ডেট্রয়েটে গিয়া সেইখানে দুই সপ্তাহ থাকেন। 
তাহার পর ডেভ্রয়েট আশ্রমের ভার স্বামী কৃপানন্দের উপর দয়া তিনি বোস্টনে 
চাঁলয়া যান এবং সেখানে কয়েকদিন থাকেন। এই সময় স্বামীজশ 'বাভন্ন 
স্থানে ছয়টি বন্তৃতা 'দিয়াছিলেন। 

১৮১৯৬ খ্টাব্দের ২৫শে মার্ট স্বামীজাী হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত 
দর্শন সম্বন্ধে একটি বন্তুতা দেন। বিশ্বাবদ্যালয়ে সোঁদন যাঁহারা শ্রোতা ছিলেন, 
তাঁহারা সকলেই প্রায় উচ্চাশাক্ষত ও বিদ্বান, দর্শন বিভাগের ছান্রুগণ ও অধ্যাপক- 
গণও এই বন্তৃতার শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতার সময় অনেকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন 
করেন এবং স্বামীজী তাহার উত্তর দেন। এই দনেব এই বন্তুতা ও প্রশ্নের 
উত্তরগুঁল এত প্রাঞ্জল ও হুদয়গ্রাহস হইযাঁছল যে, অধ্যাপকগণ তাহাকে এ 
বশ্ববিদ্যালয়ে 400817071085(01 1১11710১011)” নামে একটি আসন 
দানর্প সম্মান দিবার প্রস্তাব কবিযাছিলেন, কিন্তু স্বামীজী বাঁললেন, তান 
সন্ন্যাসী,.তনি এরকম সম্মান লইতে পারেন না। 

আমোরকায় স্বামীজশীর যে সম্মান হইয়াছিল, কোন রাজা-মহারাজার ভাগ্যেও 
তেমন সম্মান দূলভ। কিল্তু পদ্মপত্রে যেমন জল লাগে না, তেমান সে সব 
সম্মান স্বামীজীর মনে দাগ কাটতে পারে নাই। গিরিশবাবু এই সময় তাহার 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এত মান হজম করা-এ তো যে সে লিভারের কাজ নয়। 
এর জন্যে খুব বড় জিভার চাই, নরেনের তা আছে, তাই বদহজমে মারা পড়ে নি।” 


৪২ দ্বামণী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ সম্ঘ 


মার্ট মাস শেষ না হইতেই ইংলণ্ড হইতে স্বামীজশর কাছে বার বার 
অনুরোধ-পন্ন আসিতে লাগল। তাঁহাকে ইংলন্ডে যাইতেই হইবে। স্বামীজণী 
ইংলন্ড গমনের পূর্বে আমোরকার বেদান্ত প্রচারকার্য যাহাতে সুশঞ্খলভাবে 
চলে, তাহার একটা ব্যবস্থা কারয়া যাইতে চাহলেন। তিনি নিউইয়র্কে 
ণনউইয়র্ক বেদান্ত সাঁমাত' নামে একট সাঁমাত স্থাপন করলেন এবং এইভাবে 
ইহার উদ্দেশ্যগুলি লাখিত হইল ৫ 

(১) বিভিন্ন ধর্মমত ও ধরমসম্প্রদায় যে যে আধ্যাত্মক 'নয়মের উপর 
স্থাঁপত, তাহার যান্তসগ্গত ব্যাখ্যা করা। 

(২) বিভিন্ন দেশের গহান ধর্মীচার্ধগণ যে আদর্শ ?ানজেদের জীবনে পালন 
করিয়াছেন এবং শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রচার করা। 

(৩) সমগ্র মানবজাতিকে সেই সকল আদর্শ দৈহিক, মানাঁসক ও আধ্যাত্মক 

এই বেদান্ত সাঁমাতির উদ্দেশ্যগীলতে একাঁট বিষয়ই পাঁরস্ফুট হইয়াছে, 
সোঁট সমগ্র মানবজাতির সবতোভাবে উল্লাতীবধান। মানৃষের দেহের স্বাস্থ্য ও 
মানাসক স্বাস্থ্যের উপরেই যে আধ্যাআ্মকতা নির্ভর কারতেছে, ইহা স্বামীজাী 
একান্তভাবে বশ্বাস করিতেন। তিনি বাঁলয়াছেন, “মানুষকে মানুষ করা ছাড়া 
আমার আর অন্য কোন উচ্চাঁভিলাষ নাই।” 

গৃহী ও সন্ন্যাসীর ভিতরে পার্থক্য স্থাপন তান অনুমোদন করেন নাই। 
তান বাঁলয়াছেন-_- 

“গৃহশী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে যানি পার্থক্য করেন না, তানই প্রকৃত সন্ন্যাসী ।” 

১৮৯৬ খন্টাব্দের মার্চ মাসে শরৎ মহারাজ (স্বামন সারদানন্দ) লণ্ডনে যান। 
স্বামজন তাঁহাকে লণ্ডনে আসতে 'লাখয়া জানাইয়াছলেন যে, লণ্ডনে আঁসয়া 
[তানি যেন স্টার্ড সাহেবের বাঁড়তে থাকেন। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্কানন্দ) 
লশ্ডনে আসবেন প্রথমে ইহাই স্থির ছিল; কিন্তু শশী মহারাজ তখন অসস্থ 
হইয়া পড়ায় স্বামীজশ শরৎ মহারাজকেই লন্ডনে আসতে লখেন। 

এবার আবার লপ্ডন যান্নার জন্য স্বামীজী প্রস্তৃত হইলেন। ১৮৯৩ 
সালের আগস্ট হইতে ১৮৯৬ সালের এপ্রল, এই দীর্ঘ সময় স্বামীজশ 
আমোঁরকাতেই কাটাইয়াছলেন, মধ্যে মানত তিন মাসের জন্য ইংলন্ডে গিয়াছলেন। 
এই সময় আমোরিকায় যে সব কাজ হইয়াছিল, সংক্ষেপে বালিতে গেলে সেগুঁল 
বহু স্থানেই শ্রীরামকষ্চ সঙ্ঘের প্রসার, বহু শিষ্যকে দীক্ষা ও ব্রহমচর্য দান, 
কয়েকজনকে সন্ন্যাস দান এবং তাহাদের উপর কার্য পাঁরচালনের ভার অর্পণ 
প্রভীতির কথাই বাঁলতে হয়। রাজযোগ, ভান্তযোগ ও কর্ম যোগ নামক তিনটি 
পুস্তক এবং স্বামীজীর বন্তুতাবলশও *.্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

১৮১৬ খজ্টাব্দের ১৫ই এপ্রল স্বামীজী নিউইয়র্ক হইতে ইংলন্ডের 
ণদকে রওনা হন, গুভ্উইনকেও তান তাঁহার সাহত লইয়াছলেন। লম্ডনে 
আঁসয়া শর মহারাজের সাঁহত তাঁহার দেখা হইল, বহুদিন পরে এই সাক্ষাং। 


্বামী বিবেকানন্দ ইংলন্ড ও আমোরিকায় ৪৩ 


এই সময় স্বামীজশ ৫৭. সেন্ট জজ" স্ট্রটে ছিলেন। বাড়িটির আধকারিণশ 
ছিলেন লেডি ফাগ্গসান। লেডি ফার্গসানের একটি শিশুকন্যা ছিল এবং সোঁট 
স্বামীজাীর অতান্ত 'প্রয় ছিল। ইহার চৌদ্দ বংসর পর কাশশর অদ্বৈত-আশ্রমে 
স্বামীজশীর পাশ্চাত্যের শিষ্যগণ যখন আসেন, তখন এই মেয়োটও সেই সঙ্গে 
আঁসয়াছিল, স্বামীজীর কথা তখনও সে ভুলে নাই। 

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে স্বামীজশর ক্লাস আরম্ভ হইল, এ সময় 
তান “জ্ঞানযোগ” সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। মে মাসের শেষের দিকে 'িকাডোলর 
'রয়েল ইনস্টিটিউটে" প্রাত রাঁববারে বন্তুতা দিতেন এবং জুলাই মাসের মাঝামাঝি 
পর্য্ত 'ীপ্রন্সেস হলে” প্রাতি রাঁববারে বন্তৃতা দিয়াছেন। অন্যান্য সময় 'শিক্ষার্থ- 
গণকে সাধন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া, প্রশ্নের উত্তর দান ও নানা বিষয়ের আলোচনায় 
কাঁটয়া যাইত। কাজেই তাঁহার অবসর ছিল না বাললেই হয়। শরৎ মহারাজ 
সব সময় তাঁহার সাঁহত থাকিয়া তাঁহার কার্ধপ্রণালৰ লক্ষ্য করতে লাগিলেন। 

থিয়োসফিস্টরা আমেরিকায় স্বামীজশীর অনেক বির্দ্ধতা কাঁরয়াছেন, কিল্তু 
[মিসেস আ্যানি বেসান্টের অনুরোধে স্বামীজশ সেন্ট জন্স উডে, আযাঁভানউ 
রোডের িয়োসাফক্যাল লজে বক্তৃতা দিয়াছলেন। বন্তৃতাঁটি ছিল 'ভান্ত, 
সম্বন্ধে। কর্নেল অলকটও এই বন্তৃতাসভায় উপস্থিত 'ছিলেন। 


এঁদকে স্বামীজীর আমোরক্যান শিষ্যেরা বার বার শরৎ মহারাজকে 
আমোঁরকা পাঠানোর জন্য তাঁহাকে লিখিতে লাগলেন। তারা স্বামীজার 
কোন গুরুভাই যেন আসেন, সেজন্য স্বামীজীর কাছে বহু পূবেই আবেদন 
করিয়াছিলেন। স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে সে কথা জানাইলেন এবং স্বামী 
সারদানল্দ ও গুড্উইন সাহেব ১৮৯৬ খষ্টাব্দের ২৫শে জুন ইংলন্ড হইতে 
আমোরকা রওনা হইলেন। 

গ্রীন একারে যে পাইন গাছের তলায় বাঁসয়া দুই বংসর আগে স্বামীজা ক্লাস 
কারয়াছিলেন, সেই গাছের তলায় বাঁসয়াই স্বামী সারদানন্দও ক্লাস কারতে 
লাগিলেন। গ্রীন একারে এই সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার 
জন্য যে কনফারেন্স বাঁসয়াছিল সেই কনফারেন্সে স্বামী সারদানন্দ বন্তৃতা দিবার 
জন্য 'নমান্ত হইয়া 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বন্তুভা 'িয়াছলেন। 

এই সময় গ্রন একারের একটি প্রোগ্রামে একটি কথা ছাপা হয়, সোৌঁট এই 
যে, "এস, অর্থাৎ স্বামীজীর সদয় অনুমতিক্রমে স্বামী সারদানন্দ ইংলন্ডের 
কাজে ছুটি পাইয়া আমেরিকায় আঁসিয়াছেন। এই কথাটি পাঁড়য়া স্বামীজশী 
অত্যল্ত বিরন্ত হইয়া ষা িশিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব সুস্পম্টরূপেই 
বুঝা যায়। সেই লেখাঁট এখানে উদ্ধৃত করা হইল £- 

£1৮ 55891 807 9৮/01 10156515921 000 09006118,076 1070- 
27910760796 16 955 0017659009৮ 9818951721009 ৮৮95 60916 
09 চ06 10170 06110155101 (16259 01 210501005 01) [00812109) 
0? 9.-৬৮170 15 90 8105190999 8152 6০ 70910076 ৪. 


8৪ ্বামশী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ সথ্ঘ 
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গ্রীন একার প্রোগ্রামে একটা অত্যন্ত ভূল হয়েছে, ওতে ছাপা হয়েছে এস. 
দয়া করে ইেংলপ্ডে কাজে ছাট নিয়ে যাবার) অনুমাতি দেওয়াতেই যেন সারদানন্দ 
সেখানে আছে। 

“এস' বা যে কেউ হোক একজন সন্ন্যাসীকে অনুমাত দেবার সে কে? 
এই পৃথিবীতে আম একজনও সন্াসীর প্রভূ নই। তাঁদের যে কাজ ভাল 
লাগে, তাই তাঁরা করে থাকেন এবং আম যাঁদ তাঁদের কোনও সাহায্য করতে 
পাঁরি--তাই যথেম্ট, এইটুকুই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। সংসার বন্ধনর্প 
লোহার শিকল আম 'ছিড়েছি, গুরুভাইদের সম্বন্ধ বম্ধনরূপ সোনার শিকল 
আর আম প'রতে চাই না। আম মুক্ত চিরাঁদনই মুক্তই থাকবো এবং আম 
চাই সকলেই মস্ত থাকুক-বাতাসের মতই মূুস্ত। যাঁদ নিউইয়ক্ণ বোস্টন কিম্বা 
যুক্তরাজ্যের অন্য কোন স্থান বেদান্তের শিক্ষক চায়-তারা তাঁদের আমন্্ণ করে 
নিয়ে আসবে, রাখবে এবং তাঁদের থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে ।' 

স্বামীজীর এই পত্রে যে ভাবাঁট আঁতি দৃঢ়তার সাঁহত ব্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে 
আমরা বুঝতে পার ষে, যাহারা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহারা যেন কোন 
বাধ্যবাধকতার বন্ধনে ধরা না দেন এবং বৈষাঁয়ক অর্থাৎ আর্ক লেন-দেনের 
ব্যাপারে তাঁহারা জাঁড়ত না হন, ইহাই স্বামীজীর কাম্য ছিল। সেই জন্যই 'তাঁন 
বেদান্ত সাঁমিতির সভাপাঁত করিয়াছিলেন 'মস্টার লেগেটকে, কোনও সন্ন্যাসী 
শিষ্কে সে ভার দেন নাই। 


স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ 


স্বাশজ বাঁলয়াছেন, “মানুষ সমাজে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন আছে।” এই 
কথাটির সঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করা যায়, সে কথাটি এই যে, 
কার্য-পাঁরচালন পদ্ধাত সম্বন্ধেও 'বভিন্ন দেশের পরস্পরের কাছে শিক্ষালাভের 
প্রয়োজন আছে । আমাদের দেশের কার্য-পাঁরচালন পদ্ধাতি টিলাঢালা গোছের, আর 
পাশ্চান্ত্য পদ্ধাতি “তাঁড়-ঘাঁড়', অর্থাৎ যাহা কারবার কাঁরয়া ফেল। সময়কে 
পাশ্চাত্ত্য দেশ যেভাবে মূল্য দেয়, প্রাচ্য সেভাবে মূল্যদান করে না। পাশ্চাত্য 
সব কাজই, তা ছোট ও বড় যেমনই হোক্‌ না কেন, নিয়ম ও শৃঙ্খলার বন্ধনে 
এমনভাবে বাঁধা যে, তাহার আর এদিক-গাঁদক হইবার যো নাই। কিন্তু প্রাচ্যে 
নিয়ম ও শৃঙ্খলার দিকে ততটা মনোযোগ দেওয়া হয় না। 

স্বামীজী তাঁহার সঙ্ঘ সংগঠনে ও মিশনের কাজে এই নিয়মানুবার্ততা 
পুরাপ্ীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘ এই উভয়ই নিজের নিজের দিক দিয়া তৎপরতার পথে চলিয়াছে। মিশন 
হইল প্রেরণা, আর সঙ্ঘ হইল সাম্মীলিতভাবে সেই প্রেরণাকে কর্মক্ষেত্রে রূপদান। 
এই দুই ব্যাপারেই প্রচার-পান্রকার যে কতখান প্রয়োজন, স্বামীজশী সেকথা খুব 
ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই গুডউইন যখন আমোরিকায় একখানি পান্রকা 
বাহর কারবার প্রস্তাব করিলেন, স্বামীজী সে প্রস্তাবে সর্বাম্তঃকরণে সম্মাত 
দিলেন। তান ১৮৯৬ খ্টাব্দের ৫&ই জুন একজন আমোরকান ভক্তকে যে পর্ন 
লেখেন, সে পর্খানির ভাব এইরূপ ৪-“গুডউইন আমোরকায় একখান মাসকপন্ 
প্রকাশ করা সম্বন্ধে তোমাকে ডাকে পত্র দিচ্ছে। আমারও মনে হয়, বেদান্ত 
প্রচারকার্যাট স্থাঁয়ভাবে প্রাতীষ্ঠত করবার জন্য এই রকমের একটা কিছ; দরকার । 
আঁম অবশ্য সে যেভাবে কাজ করবার উপায় নিদেশ করবে সেইভাবেই তাকে 
সাহাধ্য করবার চেষ্টা করব।” 

মাদ্রাজেও এই সময় একখানি পান্নকা বাহর কারবার প্রস্তাব হইয়াছিল। 
মাদ্রাজে স্বামীজীর যেসব গৃহশ শিষ্য '্রহমবাদিন' পান্রকা বাহর কারয়াছিলেন, 
তাঁহারাই এখন ছেলেদের জন্য একখান পান্রকা বাহর কারবার ইচ্ছা জানাইয়া 
স্বামীজীকে পত্র লিখিয়াছেন, স্বামীজী সে পন্রের উত্তরে ১৪ই মার্চ যে পতন 
লেখেন, তার ভাবার্থ এই £--“তোমরা ছেলেদের জন্য ষে কাগজ বার করবার 
প্রস্তাব জানিয়েছ, সে প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সেজন্য 
আম যথাসাধ্য চেস্টা করব। ব্রহয়বাঁদন পাত্রকা এবং এই পাত্রকাঁট যাঁদও একই 
ধারা ধরে চলবে, কিন্তু তার মধ্যে একট; স্বাতন্ত্য রাখতে হবে। এর লিখনভঙ্গী 
যেন সহজবোধ্য এবং সাধারণের চিত্তাকষর্ণ হয়, সোঁদকে দৃষ্টি রাখতে হবে।” 


৪৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃণ সথ্ব 


এই পাঁত্রকাখান প্রবৃদ্ধ ভারত' নামে প্রকাশিত হইল। মান্র বারো পাতার 
একখানি মাসিক পান্রকা। ১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসে পন্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। 
সম্পাদনা ও পাঁরচালনার ভার লইয়াছিলেন মিঃ আলাসিঙ্গা ও ডান্তার মঞ্জুণ্ডা 
এবং আর কয়েকজন মাদ্রাজ শিষ্য। 

মাদ্রাজ হইতে দুইখাঁন আর আমোরকা হইতে একখান, সর্বসমেত এই 
তিনখানি পান্রকা প্রকাশত হইল এবং স্বামী াববেকানন্দ এই পান্রকাগুীলকে 
প্রচারকার্ষের বিশেষ সহায় বালয়া মনে করিয়াছলেন। তান আলাসঙ্গা 
পেরুমলকে ৮ই আগস্ট যে পন্র লেখেন, তাহাতে 'লিখিয়াছলেন £_ 

“যে কাজের ভার লইয়াছ, তাহা দেবকার্ষের ন্যায় সমস্ত মন দিয়া কাঁরয়া 
যাইবে। জানিবে যে, তাহারই সাফল্যের উপর তোমার মুক্ত নিভর কারতেছে।” 

ডান্তার মঞ্জুন্ডা রাওকে তান 'লাখয়াছলেন-- 


“যে কাজের ভার যাহার উপর আছে, সে তাহার পারজ্কার হিসাব রাখিবে। 
যে কাজের উদ্দেশ্যে যে টাকা আছে, সে টাকা সেই কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে,_ 
সে কাজ যেমনই হোক না কেন-ব্যবহার কারবে না। ইহার জন্য যাঁদ পরমূহূর্তে 
মারতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকেই বরণ কাঁরবে। সদ্ভাবে কাজ কারবার ইহাই 
নিয়ম। প্রত্যেক কাজেই অদম্য কর্মতৎপরতা আবশ্যক । তুমি যা ছু কর 
না কেন, সে সময়ের জন্য সেই কাজটিই যেন তোমার ভগবৎ আরাধনা হয়। 
উপাস্থত এ কাজাঁটই তোমার ভগবান। এইরকমভাবে কাজ কাঁরলেই তুমি 
কৃতকার্য হইবে ।” 

প্রকৃতপক্ষে ইহাই কর্ম যোগ । শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেব ইহাই আদর্শ এবং এই 
আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই রামকৃষ্ণ মিশন অদ্যাবাধ পাঁরচালত হইতেছে। 

প্রাতষ্ঠান যখন জনসাধারণ-প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়, তখন সেই 
পরিচালনার গুরদায়িত্ব যাঁহাদের উপর থাকে, তাঁহাদের অর্থব্যয় ব্যাপারে 
কতখান সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, স্বামীজীর এইভাবের 'ীনর্দেশে তাহারও হাঁঙ্গত 
আছে। 

গুডউইন ও স্বামীজী সারদানন্দ যখন আমোরকা চলিয়া গেলেন, তখন 
স্বামীজশী কিছাঁদন একাই ছিলেন, তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পারভ্রমণে 
বাহর হন। এই সময় তাহার শরীরও অসস্থ হইয়া পাঁড়য়াছিল, তাই প্রথমেই 
[তিনি সুইজারল্যান্ড যান। জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজী লণ্ডন ত্যাগ 
করেন। সঙ্গে ছিলেন মিস মুলার, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সোভিয়ার। 
সে সময় জেনেভায় এক প্রদর্শনী চাঁলিতেছিল। স্বামীজ? ইংলন্ড ত্যাগ করিয়া 
এক রান্র প্যারসে থাঁকয়া পরাঁদন জেনেভায় যান। সেখানে প্রদর্শনী দেখেন 
এবং প্রদর্শনীক্ষেত্রে দর্শকদের যে বেলুনে চড়ানো হইতোঁছল, সেই বেলুনেও 
তাঁহারা সকলে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন। এইসব ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ 
উৎসাহ দেখা যাইত। 

জেনেভায় স্বামীজী তনাঁদন থাকেন। তাহার পর সেখান হইতে চল্লিশ 
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মাইল দূরে শামানস নামে একট গ্রামে যান। এই গ্রাম হইতে ম* ব্রা পর্তের 
বরফে ঢাকা চূড়া চোখে পড়ে। পর্বতের সানুদেশে একাঁট হোটেল আছে। 
যাহারা পর্বতে উঠচিতে চায়, তাহারা সেই হোটেলে আসিয়া আস্তানা নেয়, সেখানে 
পথপ্রদর্শকও আছে। কিন্তু স্বামীজীকে সেই পথণপ্রদর্শকেরা জানাইল যে, 
পাহাড়ে ওঠা যাহাদের অভ্যাস আছে, তাহারা ছাড়া আর কাহারও এই খাড়া এবং 
বরফে পিচ্ছিল পাহাড়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব । স্বামীজণও সেকথা বুঝিতে 
পারলেন। 

যাহাই হউক, তাঁহারা বরফের উপর দিয়া হ্াাটবার আনন্দ উপভোগের 
সুযোগ ছাড়লেন না। পবত-শিখরের নীচে যে স্তৃপাকার বরফ জন্মিয়াছিল, 
সেই পথের উপব 'দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহারা বরফের স্তূপ পার হইয়া পাবত্য 
আঁধত্যকার একাট গ্রামে 'গয়া পেশীছিলেন। সেখানে একাঁটি ছোট হোটেল 'ছিল। 
হোটেলে এক কাপ চা পান করিতে পাঁরয়া তুষারের পথে ভ্রমণের পরিশ্রমের পর 
তাঁহারা অনেকটা সুস্থ হইলেন। 

বরফ, বরফ, আর বরফ! চাঁরাঁদক যেন এক সাদা আস্তরণ "দয়া ঢাকা। 
সূর্যোদয় হইলে সেখানের যে অপূর্ব শোভা হয়, সে অতুলনীয় সৌন্দর্য গাররাজ 
[হমালয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামীজীর তখন কেবলই 'হমালয়ের কথাই 
মনে পাঁড়তে লাগল। সেই রুদ্রপ্রয়াগ, সেই কর্ণপ্রয়াগ ও সেই স্রোতবতী 
অলকানন্দা! ছয় বংসর আগের সেই পার্ত্যপথে নিঃসম্বল ভ্রমণের দিনগুলি। 
সেইসব দনের কাহনী তিনি যখন তাঁহার সঙ্গীদের কাছে বালিতে ছিলেন, তখনই 
তাঁহার মনে একটা সঙ্কজ্প দেখা দিল। তান বলিলেন, “আমার খুবই ইচ্ছা যে, 
[িমালয়ে সন্্যাসঁদের একটি আস্তানা হয়। সেখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য 
ত্যাগী ভন্তগণকে শিক্ষা দিয়ে নিজের নিজের দেশে বেদান্ত-দর্শন প্রচারের কার্যে 
প্রচারকর্‌ূপে গড়ে তুলতে হবে, আর আমার এই কর্মজীবনের শেষে অবসর 'নয়ে 
সেইখানেই ধ্যান ও ভজনের মধ্যে বাকি দিনগ্ীল কাটিয়ে দিতে পারবো ।” 

স্বামীজীর এই কথা শুনিষা ক্যাপ্টেন সোভিনার উৎসাহের সাঁহত বাঁলযা 
উঠলেন, “হ্যাঁ, এইরকম একটা মঠ আমাদের করতেই হবে।” ইহাই মায়াবতী 
আশ্রম স্থাপনের প্রথম পাঁরকজ্পনা । 

ইহার পর তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডের একটি গ্রামে প্রায় পনের দিন ছিলেন। 
সেই গ্রামে থাকবার সময় স্বামীজী জার্মানীর কাল" নামক স্থান হইতে এক 
আমল্পুণ-পত্র পান। পন্রখানি লিখিয়াছলেন, করল বিশবাবদ্যালয়ের প্রাচাদশশনের 
অধ্যাপক পল ডয়সন। পল ডয়সন তাঁহাকে কীল বিশ্বাবদ্যালয় দোঁখবার জন্য 
এবং তাঁহার বাঁড়তে কয়েকাঁদন অবস্থানের জন্য সেই পত্রে বিশেষ কাঁবয়া 
অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সেই পন্রের উত্তরে স্বামণীজশী ইংলন্ডে ফিরিবার পথে 
কলে যাইবেন, একথা তাঁহাকে জানাইয়া 'দিলেন। 

অনবরত কঠোর পাঁরশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ইংলন্ডে খুবই খারাপ হইয়া 
পাঁড়য়াছিল, এখন সুইজারল্যান্ডের জলবায়ুর গুণে ও বিশ্রামে কতকটা ভাল 
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হওয়ায় তান এখন আবার কাজের মধ্যেই ফিরিয়া যাইবার জন্য উৎসুক 
হইয়াছিলেন। 

প্রথমে তিনি গেলেন লকার্নে, তারপর জারমাটে, এট সুইজারল্যান্ডের 
একটি দর্শনীয় স্থান। এই স্থানাঁট দোঁখয়া তান রাইন নদীর উৎস দোঁখতে 
গেলেন এবং জার্মান বিশ্বাবদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থান হিডেলবার্গ দৌখয়া রাইন নদী 
পার হইয়া কোলানে গেলেন। 

কোলান হইতে বার্লন। বাঁলন তখন পাঁথবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ নগর। 
জার্মান সৈন্যদল কির্‌প সুশিক্ষিত, কেমন তাহাদের শারীরিক গঠন, রণনৈপনণ্য 
ও শৃঙ্খলা, জার্মান জাতি কিভাবে একান্তিক সাধনায় শিল্প কল্যাবিদ্যা প্রভাতি 
আয়ত্ত করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কারতেছে, কি প্রবল তাহাদের জ্ঞানাজন 
স্পৃহা! স্বামীজী এ সমস্তই লক্ষ্য কাঁরয়াছলেন এবং 'নজের দেশের সাঁহতও 
মনে মনে তুলনা করিয়াছলেন। 

এই আঁতি জলন্ত দেশপ্রেম! সন্ন্যাসীর পাঁরিচ্ছদে কি তাহা ঢাকা পাঁড়তে 
পারেঃ 'নিবোঁদতা স্বামীজর প্রসঙ্গে বালয়াছেন, “একটি জানস আচার্যদেবের 
প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ছিল-যাহা তান 'কর্‌পে ঠিকভাবে রাখবেন, তাহা নিজেই 
জানতেন না। উহা তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের দুর্দশার প্রাতকারের 
ইচ্ছা। কয়েক বংসর ধাঁরয়া আমি তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহ দোঁখতে পাইতাম। 
দেখিতাম, ভারতের "চন্তা তাঁহার নিকট *বাসপ্রশ্বাসরূপ হইয়া রাঁহয়াছে। সত্য 
বটে, তিনি কোন বিষয়ের উন্নাতি কারিতে চাহলে একেবারে উহার মূলে না গিয়া 
ছাঁড়িতেন না। তান “জাতীয়ত্ব” শব্দাটও ব্যবহার করিতেন না বা বর্তমান 
যুগকে 'জাতগঠনের যুগ” বালয়াও ঘোষণা কাঁরতেন না; তান বলতেন, 
“আমার কাজ মানুষ গড়া ।* কিন্তু তিনি মহাপ্রোমকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ 
কারয়াছিলেন, আর জল্মভূমিই ছিল তাঁহার আরাধ্য-দেবতা। একাঁট ঘণ্টাকে 
চারাদকের ভার সমান কারয়া নিপুণভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন উহা যে কোন 
শব্দ দ্বারা তাড়িত হইবামান্র ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে, তাঁহার জল্মভূমি- 
সংশলম্ট সকল ব্যাপারেই তাহার হৃদয়ও সেইরূপ হইত। ভারতের চাঁরসীমার 
মধ্যে যে কোন কাতর ধ্বান উচিত, তাহাই তাঁহার হূদয়ে প্রাতিধ্ানত হইত। 
ভারতের প্রত্যেক ভীতিস্চক চীৎকার, দুর্বলতাপ্রসূত কম্পন, অপমানজাঁনত 
সঙ্কোচবোধই তিনি জানিতেন ও অনুভব কাঁরতেন। ব্যম্টি ও সমান্টি 
উভয়ভাবেই ভারতীয় প্রসঙ্গে তাঁহার সমান আনন্দ হইত- অথবা তাঁহার 
শ্রোতগণের সেইরূপ মনে হইত। তাঁহার এই সকল কথোপকথনে রাজপুতগণের 
বীরত্ব, শিখাদগের ধর্মীবশবাস, মারাঠাগণের শোর্য। সাধূদিগের ঈ*বরভান্ত 
এবং মহানুভবা নারীগণের পান্তা ও নিষ্ঠা-এই সমস্তই যেন পুনজীরীবত 
হইয়া উঠিত। মুসলমানগণও এই প্রসঙ্গে বাদ পাঁড়তেন না। তিনি ভারতকে 
তাহার অন্যাফ আচরণের জন্য তীব্র তিরস্কার করিতেন, তাহার সাংসারিক 
অনীভজ্ঞতার উপর খড়াহস্ত ছিলেন, কিন্তু সে কেবল এঁ দোষগুলকে অপরের 
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নয়, তাহার নিজেরই দোষ মনে কাঁরতেন বাঁলয়া। পক্ষান্তরে, কেহই আবার 
তাঁহার ন্যায় ভারতের ভাবী মাঁহমা কল্পনায় আভভূত হইতেন না। তাঁহার 
চক্ষে, হিমালয়ের অরণ্যানী-মধ্যস্থ এক পকতপৃ্ঠে শয়ন কারয়া, 'ানম্নে 
স্রোতাস্বনীর আবরাম “হর্‌ হর্‌” ধ্নি শুনিতে শুনিতে শরীর ছাড়িয়া 
দেওয়াই আদর্শ মৃত্যু” 

নিবোদতার এই বর্ণনায় স্বামীজীর যে চিন্রাট ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার 
মধ্যে বিন্দুমান্ত আতিরঞ্জন নাই, আছে কেবল এক পরিপূর্ণ অনুভূতি 

স্বামীজীী কলে পেশাছিয়া সদলে একটি হোটেলে গিয়া উঠিলেন, 'কিল্তু 
অধ্যাপক ডয়সন তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াই তাঁহার বাড়িতে গিয়া প্রাতঃকালীন 
চা খাইবার জন্য তাঁহাদের 'নমল্ণ করিলেন, সেজন্য পরদিন সকালেই তাঁহারা 
অধ্যাপকের বাঁড় গেলেন। 

অধ্যাপক ডয়সন একজন 'বিশবাঁবখ্যাত দারশ্শানক, 'ভারতীয় দর্শনের তান 
[বিশেষ ভন্ত। তান ইাতিপৃবেহি সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ কাঁরয়া আসয়াছেন এবং 
সংস্কৃত ভাষা অধায়ন কাঁরয়া তান উপনিষদ প্রভাতি গ্রল্থ সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ 
কারয়াছেন। ইনি ভারতের প্রাতি এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন যে, নিজের ডয়সন 
নামের পাঁরবর্তে নিজেকে 'দেবসেনা” নামে উল্লেখ কাঁরতেন। স্বামীজশী যে 
কয়েকাদন অধ্যাপকের বাঁড় ছিলেন, সেই কয়েকাঁদন দু'জনে আঁধকাংশ সময় 
বেদান্ত আলোচনা করিয়াছেন এবং এই অজ্প কয়েকাদিনেই উভয়ের মধ্যে 
আন্তাঁরক বন্ধৃত্ব হইয়াঁছল। স্বামীজী যখন বিদায় লইবার কথা বাঁপলেন, 
অধ্যাপক তখন তাঁহাকে আরও কছাুন থাকবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন, 
কিন্তু স্বামীজীর তখন ইংলণ্ডে ফারিয়া যাইবার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা তিনি 
সেখানে শিয়া ইংলন্ডে বেদান্ত প্রচারের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা কারতে উৎসুক 
হইয়া পাঁড়য়াছিলেন, তাই তিনি অধ্যাপকের অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না। 
অগত্যা অধ্যাপক নিজেই ইংলন্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তান 
স্বামীজশকে বলিলেন, “ভা হলে আপান প্রথমে হ্যামবূর্গে যান, সেখানে গিয়ে 
আঁম আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং দুজনে একসঙ্জেই ইংলন্ডে রওনা হব।” 

সেই অনুসারে স্বামীজীী প্রথমে হ্যামবূর্গ গেলেন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও 
মিসেস সেভিয়ার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং অধ্যাপক ডয়সনও সপরিবারে 
হ্যামবৃর্গে তাহার সাহত মিলিত হইলেন। হ্যামবূর্গ হইতে তাঁহারা প্রথমে 
গেলেন হল্যান্ডের আমস্টারডাম শহরে । সেখানকার আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম 
প্রভীতি ঘুরিয়া দোঁখলেন, স্থানীয় অনেকের সাহত স্বামশজাীর পাঁরচয়ও হইল। 
এইভাবে যেখানে যখন স্বামজী গিয়াছেন সেইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যের বীজ 
রোপিত হইয়াছে। 

১৮৯৬ খজ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামশ বিবেকানন্দ লণ্ডনে 'ফাঁরষা 
আসেন। লন্ডনে তিনি সোৌভয়ার দম্পাঁতির হ্যামস্টেডের বাড়তে কয়েকাঁদন 
থাঁকয়া মিস মুলারের উইম্বলডনের বাঁড়তে চলিয়া যান। এখানে থাকবার 


রা-স--৪ 
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সময় “মানব-সভ্যতায় বেদান্তের প্রয়োজনীয়তা” সম্বন্ধে দুই সপ্তাহে দুইটি 
বন্তৃতা দেন। নিয়ামত ক্লাসও আরম্ভ করেন, সেই সব ক্লাসে প্রধানত 'রাজযোগ' 
সম্বন্ধেই শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ছান্রদের নিজ নিজ চিত্র গঠন কাঁরতে হইলে 
কিভাবে চলা উচিত, সে সম্বন্ধেও স্বামীজী শিক্ষা দিতেন। যাহারা বিশেষ 
আঁধকারী বাঁলয়া তাঁহার মনে হইত, তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও তপস্যা সম্বন্ধে 
উপদেশ 'দিতেন। 


ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাঁড়য়া যাওয়াতে মিস্টার স্টার্ড স্বামীজীর ক্লাস 
কারবার জন্য ৩৯নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একাঁটি হল ভাড়া নিলেন এবং তারই 
কাছে ওয়েস্টমনস্টারে ১৫নং গ্রে কোটগার্ডেনে সোভিযার দম্পাঁত স্বামীজীর জন্য 
একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। এই সময় স্বামীজী 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে ধারাবাহক- 
ভাবে কয়েকটি বন্তুতা দেন এবং সেই বন্তৃতঅগযীলই একত্র কাঁরয়া 'জ্ঞানযোগ, 
পুস্তকখাঁন প্রকাশিত হয়। 


স্বামীজী এই সময় স্বামশী অভেদানন্দকে লন্ডনে পাঠাইয়া দিবার জন্য স্বামী 
ব্রহনানন্দকে লিখিয়াছলেন। বরাহনগরের মঠ হইতে তাঁহার গুরুভাইরা তখন 
আলমবাজারে গয়াছেন। স্বামীজীর পন্র পাইয়াই স্বামী ব্হমানন্দ ও অন্য 
সকলে অভেদানন্দকে লন্ডনে পাণ্ঠাইবার আয়োজন কাঁরতে লাগলেন। 

স্বামী অভেদানন্দের গাহস্থ্য-জীবনে নাম ছিল কালনপ্রসাদ। তাঁহার মা 
সল্তান-প্রাপ্তির জন্য শ্রীশ্রীকালশর অর্চনা কাঁরয়াছলেন, সেই জন্য ছেলের নাম 
রাখিয়াছলেন কালীপ্রসাদ। ১৮৬৬ খ্টাব্দের ইরা অক্টোবর কালনপ্রসাদের 
জন্ম হয়। লন্ডন যাত্রার সময় তাঁহার মান্র 1ত্রশ বংসর বয়স হইয়াছশ। অঞ্প 
বয়সেই তান পায়ে হাঁটিয়া অনেক তীর্থ পর্যটন কাঁরয়াছলেন। তপস্যার 
দিকে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এজন্য তাঁহার গুরুভাইরা তাঁহাকে কালী- 
তপস্বী বলিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে একটি জল্মগত দাশশনক ভাব ছিল; 
অল্পবয়সেই তাঁহার মনে 'কেন মানূষ জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণের সার্থকতা কি, 
সেই সার্থকতা লাভের উপায়ই বা ?ক?' এইরকম প্রশ্ন উদয় হইত। তিনি 
যখন গরয়েন্টাল সৌমনারাী নামক স্কুলে এক্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন, তখনই তি 
সংস্কৃত ভাষায় ব্যৎপন্ন হইয়াছলেন, মেঘদূত প্রীতি কাব্য এবং পাতঞ্জল-দর্শন 
প্রভীতি দার্শীনক গ্রন্থও তিনি সেই সময়ে পাঁড়য়া ফেলিয়াছলেন। 


১৮৮৩ খম্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তক্চূড়ামাঁণ আযালবার্ট হলে হিন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা দান করেন, বাঁঙকমচন্দ্র সেই সভায় সভাপাঁত ছিলেন। সেই 
বন্তৃতা শুনিয়া কালীর মন ধর্মসাধন এবং যোগাভ্যাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঁঠিল। 
1কন্তু গুরু না থাকলে ধর্মসাধনার পথ দেখাইবেন কে? উপযুক্ত গুরুই বা 
কোথায় পাইবেন? তিনি তাহার সহপাঠী বন্ধু যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে 1জজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “ভাই, তুমি কোন গুরুর কথা জান?" উত্তরে যজ্ঞের বাঁললেন, 
“আমি একজনের কথা শুনোৌছ লোকে তাঁকে পরমহংস বলে । তিনি গঙ্গার ধারে 
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দক্ষিণেশবরে রাণী রাসমাঁণর কালীবাঁড়তে থাকেন। শুনেছি তান নাকি 
একজন মহাপরুষ ৮ 

এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
উাঠলেন। কিন্তু দাঁক্ষণেশবর কোন পথে যাইতে হয় তাহা তিনি জানেন না। 
সোজাসুজি টালার পুল পার হইয়া একাঁদন খুব ভোরে ক্রমাগত উত্তর দিকে 
চাঁলতে লাগিলেন। ব্যারাকপুর দ্রীঙ্ক রোড ধাঁরয়া চলিতে চাঁলতে অবশেষে 
সাতপুকুর নামক স্থানে আসিয়া পেপছিলেন। সেখানে একজন লোককে জিজ্ঞাসা 
কাঁরয়া জানিলেন যে, এ পথ দাক্ষণেশ্বরের পথ নয়, তখন আবার তাহারই 
নদেশশমত চলিতে চলিতে অবশেষে বেলা ১১টার সময় যখন দক্ষিণেশবরের 
মন্দিরের ফটকের কাছে আসিলেন তখন পথশ্রমে ও ক্ষুধাতৃফায় শরীর একেবারে 
অবসন্ন । তাহার পর যখন শানলেন যে, 'পরমহংস মহাশয় মন্দিরে নাই, তিনি 
কাঁলকাতায় 'গয়াছেন হয়তো রান্রে ফারতে পারেন তখন আর তাঁহার দাঁড়াইয়া 
থাকিবার সামর্থ্য রাহল না। 

ভগবানের দয়ায় এই সময় তাহার দেখা হইল শশী মহারাজের সাহত। 
শশী মহারাজও (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ঠাকুরের কাছেই আসয়াছলেন, তাঁনও 
শুনিলেন ঠাকুর কাঁলকাতা গিয়াছেন। দুয়ারের কাছে কালণীপ্রসাদ মাটিতে 
বাঁসয়া রাহয়াছেন দৌঁখয়া তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া সমস্ত ঘটনা জানয়া 
লইলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে সান্তনা দিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি এত কস্ট 
করে যাঁকে দেখতে এসেছে তাঁর দেখা 'িনশ্চয়ই পাবে । এখন এস, দু'জনে গঙ্গায় 
স্নান করে আসি, তারপর মা কালণর প্রসাদ পেয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি।” 

সেহীদন রান্র নয়টার পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কালিকাতা হইতে ফিরিয়া আসলেন 
কালশপ্রসাদ প্রথম দর্শনেই তাহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন। 

ইহার পর ২।৩ দন অন্তর অন্তর কালা দাঁক্ষণেশ্ধরে আসিতে লাগলেন। 
আঁহরীটোলায় নৌকায় উঠিয়া আসা যায়, 'কিল্তু নৌকা ভাড়া হয়ত হাতে 
থাকত না, আবার বাবা ও মাকে না বাঁলয়া পলাইয়া আসা। এইভাবে তাঁহার 
দিনের পর দিন কাটতে লাগল। তাহার পর ক্রমশ অন্যান্য সকলের সঙ্গে 
পাঁরচয় হইল এবং ঠাকুরের ভন্তগণের মধ্যে তান তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু 
বাবুরামকেও দোঁখয়া খুবই খুশী হইয়াছলেন। 

কাশীপুরের বাগানবাঁড়তে ঠাকুরের অসুখের সময় যাঁহারা তাঁহার সেবার 
জন্য দিনরাত থাকিতেন কালীও সেই দলে ছিলেন। তিনি সেই সময় 
নরেন্দ্রনাথের উপর এত অনুরন্ত হইয়া পাঁড়লেন যে, সকল কাজে এমন কি ধ্যান- 
ধারণার ব্যাপারেও তাঁহার অনুকরণ কাঁরতেন। 

সেই তাঁহার প্রাণপ্রয় গুরুভাই আজ তাঁহাকে ইউরোপ হইতে ডাঁকয়া 
সীমা রাহল না। 

কাঁলকাতা 'প্রন্সেপ ঘাট হইতে 'গোলকুগ্ডা' জাহাজে তিনি রওনা হইলেন । 


৫২ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সধ্ঘ 


নয়জন গুরুভাই তাহাকে বিদায় 'দবার জন্য জাহাজঘাটে আসয়াছলেন। 
যতক্ষণ তাঁহাদের দোৌখতে পাওয়া যায় ততক্ষণ অভেদানন্দ ডেকে দাঁড়াইয়া 
ে [হলেন । 

অভেদানন্দ স্বামী ইংলণ্ডে পেশছিয়া প্রথমে স্বামীজীর সঙ্জো মিস মুলারের 
বাঁড়তেই ছিলেন, তাহার পর গ্রে কোর্টে গার্ডেনে ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হইলে 
স্বামীজীর সঙ্গে তিানও সেই বাড়তে গেলেন। এখানে কিছুদন স্বামীজী 
তাঁহাকে তাঁহার কার্য পাঁরচালনের পদ্ধাতি সম্বন্ধে শিক্ষণ দিয়াছিলেন, কিন্তু 
অল্পাঁদন পরেই যখন স্বামণজাঁ তাঁহার বন্তৃতা দানের 'দিন স্থির কাঁরয়া সর্বসমক্ষে 
ঘোষণা কাঁরলেন যে, ২৭শে অক্টোবর ভারত হইতে আগত স্বামণ অভেদানন্দ 
ব্রমসবৌর স্কোয়ার ক্লাবে পণ্চদশন' সম্বন্ধে বন্তুৃতা কারবেন” তখন অভেদানন্দ 
ভীত হইয়াছলেন। কিন্তু স্বামীজীর উৎসাহদান তাঁহার মনে শান্ত সণ্চার 
কারল, তিনি মনের সকল দুর্বলতা ঝাঁড়য়া ফেলিয়া বন্তৃতা আরম্ভ কাঁরলেন। 
যাঁদও ইহার আগে কোনদিন তান সাধারণ সভায় বন্তৃতা করেন নাই "কিম্বা 
ইংরেজীতে বন্তৃতা করেন নাই এবং যাঁদও সেই প্রথম বন্তৃতা কিন্তু সোঁট এমন 
সাবলীল ভাষায় হূদয়গ্রাহীভাবে বলা হইয়াঁছল যে, বন্তৃতাশেষে শ্রোতৃবৃন্দ ঘন ঘন 
করতাল ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। সর্বাপেক্ষা আধক আনাঁন্দত 
হইয়াছলেন স্বামীজী নিজে। তান এই বন্তুতা শাঁনয়া বলোছিলেন ৫ 
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“আম এ জগৎ থেকে অন্তাহ্ত হ'লেও এই সব "প্রয় অধরে আমার বান 
ধ্বানত হবে এবং জগৎ তা শুনবে ।” 

স্বামীজীর এই দ্বিতীয়বার ইংলশ্ডে আসার পর অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের 
সঙ্গে তাঁহার পাঁরচয় হয়। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মত মনীষী তখনকার 'দনে 
ইংলশ্ডে খুব কমই ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার মত পাণ্ডিত পাশ্চাত্তে আর 
কেহই ছিলেন না। হাঁনই সর্বপ্রথমে ইংরেজীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ 
প্রকাশ করেন। স্বামীজীর নিকট ঠাকুরের জীবনের অলোৌকক কাঁহনীসমূহ 
শুনিয়া তান খুবই আনন্দিত হইয়াছলেন। স্বামীজন+ও তাঁহার সাঁহত আলাপ 
কারয়া মুগ্ধ হইয়াছলেন। 

স্বামীজী ৩০শে মে তারখের একখানি পত্রে ম্যাক্সমুলারের সম্বন্ধে 
গলাখয়াছেন, “গত পরশ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে 
পাঁরচয় হ'য়ে গেল। তান একজন খাঁষকম্প লোক। তাঁর বয়স সত্তর বংসর 
হ'লেও তাঁকে যুবকের মত দেখায়। এমন কি তাঁর মুখে একাঁটও চিন্তার রেখা 
নেই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদাল্তের প্রাতি তার যে ভালবাসা, তার অর্ধেকও 
যাঁদ আমার থাকত! 

“সবোপাঁর শ্রীরামকৃষ্দেবের প্রাতি তাঁহার ভান্ত অপাঁরসীম এবং তিনি 


স্বামণ বিবেকানন্দের আদর্শ ৫৩ 


'নাইনাউন্থ সেণ্যারতে' তাঁহার সম্বন্ধে একাট প্রবন্ধ 'লাখয়াছেন। তিনি 
আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন “আপনি তাঁহাকে জগতের সম্মুখে প্রচার কারবার 
জন্য কি করিতেছেন 2১” 

“শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বহু বংসর ধাঁরয়া মুণ্ধ কাঁরয়াছেন ইহা কি একাঁটি 
সুসংবাদ নয় 2” 

যে শান্তর প্রভাবে স্বগণয় ব্রহন্নানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে আকাস্মক 
এক অপূর্ব পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছল সে কোন্‌ অপার্থঘব শীল্তঃ তাহারই 
সন্ধানে ম্যাক্সমূলার প্রথমে যাহার সন্ধান পান তিনিই শ্রীরামকৃষ্ধদেব। 'তানিই 
সেই আধ্যাত্মিক শান্তর উৎস, যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্র সেনের এইভাবে 
জীবনের গাঁত পাঁরবার্তত হইয়া 'গয়াছল। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের এই 
আঁবিত্কার তাঁহাকেও শ্রীরামকৃষ্দেবের অনুরন্ত কাঁরয়া তুিয়াছিল, তাই তিনি 
যখন স্বামীজীীর মুখে শুনিলেন যে, আজ হাজার হাজার লোক তাঁহার পূজারী 
হইয়াছে তখন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বাঁলয়া উাঠয়াছিলেন, “এমন লোক ছাড়া 
আর কাহাকে পূজা করবে?” 

অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার অক্সফোডেরি বাঁড়তে স্বামীজ ও মিস্টার স্টার্ডকে 
লা খাওয়ার নমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার বাসায় গেলে 'তাঁনি পরমাদরে 
তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তান অক্সফোর্ড 'বিশবাবদ্যালয়ের 
প্রাচ্য দশশনের অধ্যাপক ছিলেন। তানি স্বামীজী ও স্টার্ডকে সঙ্গে লইয়া 
অক্পফোর্ডের কতকগ্লি কলেজ ও কলেজ-সংশ্লম্ট লাইব্রের দেখাইলেন, 
তারপর স্বামীজশী যখন তাঁহাকে বিদায় জানাইয়া চলিয়া আসেন তখন তিনি 
তাঁহাকে স্টেশনে তুলিয়া দিতে আঁসয়াছিলেন। স্বামজী যখন তাঁহাকে আর 
কম্ট কারয়া স্টেশন পর্যন্ত না আসবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন অধ্যাপক 
বাঁলয়াছলেন £- 

“রামকৃষের শিষ্যের দর্শন প্রাতাদন পাওয়া যায় না।” 

স্বামীজশী তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসবার পর আর একখানি পনর 
1লাখয়াছলেন £ 

“অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার কি অসাধারণ মানুষ! কয়েকদিন আগে আম তাঁর 
সঙ্গে দেখা করতে গিয়োছলাম। দেখা নয়” আমি বোলবো-তারি প্রাতি আঁম 
আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যই গিয়েছিলাম-কেননা যিনি শ্রীরামকৃ্কে 
ভালবাসেন, তান যে-কোনও জাতি, সম্প্রদায় বা মতেরই হউন না কেন, তাঁকে 
দর্শন করা আমার তীর্থ দর্শনেরই সমান। মদ্ভস্তানা যে ভস্তা তে মে ভঙ্ত- 
তমাঃ মতাঃ।” 


রামকৃষ্ণ সত্যের প্রাথমিক ইতিহাস 


সদা ইউরেপে শ্রীরামকৃফ সঞ্ঘ সদ্বন্ধে নানা প্রশ্নের সম্মখীন হইতে 
হইয়াছে। লন্ডনের খবরের কাগজের প্রাতানাধরা এই হিন্দূযোগণীকে 
নানা ভাবে যাচাই করিতে চাহিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে দুইটি পান্রকার কথা 
এখানে উল্লেখ করিতোছি। একটি সাণ্ডে টাইমস্‌ ও অপরাট হীণ্ডিয়া। টাইমস্‌ 
পান্রকার প্রাতনিধি তাঁহাকে বলেন, “আমাদের ধারণা আপান কোন নৃতন 
ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন না।” 

উত্তরে স্বামীজাঁ বলেন, 

“এ কথা সত্য। সম্প্রদাষের সংখ্যা বাঁদ্ধ করা আমাদের নীতি নয, কারণ 
সম্প্রদায় তো অনেকই রয়েছে। আর সম্প্রদায় গঠন করতে গেলে তার কর্ম 
পাঁরচালনের জন্য লোকের দরকার। ভেবে দেখুন, যারা সন্ন্যাস নিয়েছে অর্থাৎ 
পদমর্যাদা, িষয়সম্পাত্ত, নামযশ প্রভীতি সবই ত্যাগ করেছে -আধ্যাত্মিক জ্ঞান 
অর্জনই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তারা এ-রকম কাজের ভার নিতে পারে না। 
[বাশেষতঃ এ সকল কাজ যখন অন্যদের দ্বারা (গৃহীদের দ্বারা) চলছে ।” 

'ই'ণ্ডিয়া' পান্রকার প্রাতানাঁধ জিজ্ঞাসা করেন “কোন কোন্‌ দেশে স্বামীজ 
প্রচারকার্য করেছেন 2” আরও জিজ্ঞাসা করেন, সেই সব দেশেই তিনি শিষ্য 
করেছেন না? উত্তরে স্বামীজী বলেন,--হাঁ, শিষ্য করে এসোছ কিন্তু 
কোন দল গঠন কাঁরাঁন। * * সম্প্রদায় ও দল যথেম্টই আছে। তা ছাড়া সম্প্রদায় 
করলেই পাঁরচালনের জন্য উপয্স্ত লোকের দরকার। যারা এই সব দলের 
পাঁরচালক হবে তারা ক্ষমতা, অর্থ ও প্রাতপাত্ত চাইবে। অপরের উপর প্রভূত্বের 
জন্য তারা প্রায়ই চেম্টা করবে, এমন ক নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তগত করবার 
জন্য পরস্পর লড়াই করবে ।, 

দল বা সম্প্রদায় গঠিত হইলে যে দোষগুলি হওয়া সম্ভব তাহা স্বামীজী 
জানতেন তাই তানি কোন সম্প্রদায় গাঁড়য়া তোলা পছন্দ করেন নাই। 
এইরকম সম্প্রদায় গঠনের সহিত সন্াসধমের আপস হইতে পারে না একথাও 
তিনি স্পম্টভাবেই বাঁলয়াছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘকে সম্প্রদায় বা দল অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু তবুও এটি 
একাঁট কর্মীসঙ্ঘ ইহা নিশ্চিত। কর্ম পারিচালনের ক্ষেত্রে অর্থের একান্ত 
প্রয়োজন, এবং অর্থ থাঁকিলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু বৈষাঁয়ক ব্যাপারও 
আসিয়া পাঁড়বে। 

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সত্ঘ যেন আপনা হইতেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে, ইহার গোড়ার 
দিকের ঘটনাগুলি আলোচনা কারলে এ-কথার যাথাথয উপলব্ধি করা যায়। 


রামকৃষ্ণ সঞ্ঘের প্রাথামক হাতিহাস ৫ 


প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ঘ গাঁড়য়া উঠিবার আগের সময়ের দেশের অবস্থা কি 
ছিল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনার দরকার । হনতুম প্যাচার নক্সা, দীনবন্ধু- 
বাবুর সধবার একাদশী এবং জামাই বারিক প্রভাতি পাঁড়লে সে সম্বন্ধে কতকটা 
ধারণা হয়। 

তখন উচ্চশ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য ইহাদের জীবন যাপন 
প্রণালী কিরূপ ছিল? দীনবন্ধুবাবুর বইয়ের জীবন্ত আলেখ্য হইতে আমরা 
ধনী কায়স্থগণের সম্বন্ধে যে তথ্য পাই, তাহাতে দেখি সে সময়ের ধনী সন্তান- 
গণের উচ্ছ্‌ঙ্খলতা, কায়স্থগণের মধ্যে কুলনীনগণের শ্রেণীবিভাগ, যেমন জল্মমখ্য, 
গর্ভমাখ্য, নবরঙ্গের কুলীন, মধ্যাংস "দ্বিতীয় পো প্রতাতি। কোৌলিন্যের মর্যাদা 
বাড়াইবার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না, মৌঁলকগণও বংশপাঁতির সম্মান পাইবার 
জন্য অনেক ছু কাঁরতেন, জামাই বাঁরিক নাটকে তাহার পারিচয় বেশ ভালভাবেই 
পাওয়া যায়। 

সে সময় ভদ্ুসন্তানগণ কিভাবে স্পর্ধার সাহত মদ খাইয়া মাতাল হইতেন 
ণশমূলার অস্টবসুর' পাড়ার নামেই তাহা বুঝা যায়। শিমলার ধনী ও সম্ভ্রান্ত 
পাঁরবারের বসুগণ আটজন একত্র হইয়া পাল্লা দিয়া মদ্যপান কাঁরতেন, তাহা 
হইতেই 'অস্টবসূ পাড়া” নামের উৎপাত্ত হইয়াছে। 

ইহা ছাড়া ছিল তান্ত্রিক সাধনা ও ভৈরবশ চক্র। দূগগাপূজার নবমশর দন 
অনেকের বাঁড় মহিষ বালও হইত, পাঁঠা বাল সকলের বাড়তেই হইত। সেই 
সময় মাহষ বা পাঁঠার রস্তান্ত মূন্ডে কাদা মাখাইয়া সেই মুণ্ড মাথায় লইয়া ভন্তুগণ 
নৃতা কারতে কারতে পথে বাহির হইতেন, এবং পৃজক পাঁরবারের আবালবদ্ধ 
এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া অশ্লীল গানে পল্লী মুখাঁরত কাঁরতেন। 

ইহা ছাড়া সমাজপাতিগণের অনুশাসন এবং ছোঁয়াছইর বিচার প্রবলভাবেই 
ছিল, স্বামীজশী ইহাকেই “ছঃংমার্গ” বলিয়াছেন। নিমন্ত্রণ বাঁড়তে আলি 
তরকার করা হইত কেননা নূন দিলে তরকার ডীচ্ছস্ট হইয়া যায়। নিমল্মণ 
করিলেও সকলে সকলের বাড়তে যাইতেন না। প্রথম কথা, কোন কর্তাব্যান্ত 
আঁসয়া নিমন্ত্রণ কাঁরয়াছেন কিনা, এবং নিমল্্রণাট ঠিক সম্মানসচক হইয়াছে 
কনা? যাঁদ কোনও অল্পবয়স্ক আসিয়া নিমন্ণ করিতেন তবে কোন ছোট 
ছেলে পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হইত। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে 
বাঁড়র গাহণীকেই পালাক কাঁরয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ কারতে হইত, আবার 
অপর দিকে ছাঁদা বাঁধয়া খাবার লইয়া যাওয়ারও প্রথা ছিল। 

ধর্ম সম্বন্ধে বালতে গেলে, কতকগ্ীল আচার নিয়ম ও প্রথাই [ছিল ধর্মের 
নামে প্রচালিত। শান্ত ও বৈষ্বের বিরোধ এতদূর গড়াইয়াছিল যে, উভয় পক্ষই 
অপরের ধর্ম ও দেবতাকে হেয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেম্টা কারতেন। ব্রাহনন 
সমাজই ছিল ইংরেজী শাক্ষিত যুবকগণের আশ্রয় স্থান। িরোজশীয়োর ছা্রগণ 
হিন্দুধর্মের আচার লঙ্ঘন করাকেই সাহসের পাঁরচয় দান বলিয়া মনে কারিতেন 
এবং বৃটিশ মিশনারীগণের প্রচারকার্ধ শহর ছাঁড়য়া গ্রামে গ্রামে প্রচারিত 


&৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্ক সংঘ 


হইতেছিল, এই প্রচারের প্রধান বিষয়ই ছিল ণহন্দধর্ম'কে হেয় প্রাতপন্ন করা। 
এক কথায় দেশ কুসংস্কার, পরানুকরণ, উচ্ছৃঙ্থলতা ও কদর্য মনোভাবের 
মধ্যে যখন একেবারে ডুবিতে বাঁসয়াছে তখনই শ্রীরামকৃদেবের আঁবিভ্নব 
হইয়াঁছল, এবং গীতার-_ 
“যদা যদাহ ধর্মস্য গ্লানির্ভবাতি ভারত। 
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাতআ্মানং সজাম্যহমৃ॥” 
বাণশীটি তাঁহার জন্মগ্রহণে সার্থক হইয়াছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম সূচনা হয় পৃজ্যপাদ স্বগরয় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
বাঁড়তে, এগারো নম্বর মধু রায় লেনে। এই বাঁড়তেই সদা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষদে 
আসিতেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়র আবহাওয়া এমন হইয়া যাইত 
যে যাঁহারা সে সময় সেখানে উপাস্থিত থাঁকিতেন তাঁহাদের সকলেরই মনে হইত, 
তাহারা যেন একই পাঁরবারের লোক। তখন যেন এমন এক পাঁবন্রতা ও 
ভালবাসার পাঁরপাঁশ্বক আপনা হইতেই সাঁষ্ট হইত যে হন মনোভাব সে 
স্থান হইতে দূর হইয়া যাইত। 

যাহারা সে সময় রাম দত্ত মহাশয়ের বাড়তে আসতেন তাঁহাদের কাহাকেও 
শনমন্্ণ করিতে হইত না কেবল এই কথাটি বাঁললেই হইত যে, “অমুকাদন 
পরমহংসমশাই রাম ডান্তারের বাড়তে আসবেন ।” 

দর্শনাথীঁর সংখ্যা দিন দন বাড়িয়া যাইতে লাগল, চাল্লশ পণ্টাশ হইতে ক্রমে 
একশো দেড়শো লোক হইতে লাগল । ক্রমে ক্রমে মেয়েরাও আসিতে লাগলেন। 
দর্শন ও কীর্তন প্রভৃতির শেষে সকলেই ছাদে গিয়া খাইতে বাঁসতেন। সে যেন 
এক পারিবারিক প্রসীতিভোজন। 

স্বামীজশীর ভ্রাতা পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সেই সময়ের একজন 
প্রত্যক্ষদশর্খ। তান প্রাতাদনই সেই আনন্দ-সম্মেলনে উপাঁস্থত থাঁকতেন। 
তাঁহার বর্ণনা হইতে এখানে সামান্য ছি; তাঁলিয়া ধিতোঁছ £- 

“আমরা যখন ছাদে খাইতে যাইলাম, তখন দোঁখলাম যে, ব্রাহযণ-কায়স্থ 
সকলেই একসঙ্গে বাঁসয়া খাইতেছেন। অন্য পাড়ার দু পঁচিজন লোকও তাহার 
ভিতর আছেন। অবশ্য নিরামিশ রাল্লা-লুচি তরকাঁর ইত্যাদ হইয়াছিল। 
তখন এরকমভাবে একত্র খাওয়ার প্রথা ছিল না। তখন বাড়তে যাইয়া 'নমন্নণ 
কাঁরয়া আসবার প্রথা ছিল; কিল্তু দেখলাম যে, এখানে সকলে অ-নিমাল্লিতভাবে 
খাইতেছেন। * * যাঁজ্ৰবাঁড়র বেগারঠেলার খাওয়াতে ও এ-খাওয়াতে অনেক 
তফাৎ বোধ হইল। এখানে যেন সকলেই শ্রদ্ধাভন্তি করিয়া খাইতেছেন, কেহই 
অবন্ভার ভাবে খাইতেছেন না। যে সকল লোক একসঙ্গে খাইতোঁছিলেন তাঁহাদের 
পরস্পরের ভিতর একটা টান দেখা গেল, যেন সকলেই নিজের লোক। * * 
পরমহংস মশাইর প্রাত যেমন একটি আন্তরিক আকর্ষণ হইয়াছিল, পরস্পরের 
প্রীতও সেইরূপ আকর্ষণ হইয়াছিল। এইভাবে পরমহংস মশাই-র একাঁট 
আত্মগোষ্ঠণ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। * * দুই তিনজন এক সঙ্গে বাসিয়া 


রামকৃফ সঙ্ঘের প্রাথামক ইতিহাস ৫৭ 


পরমহংস মশাই'-এর সম্বন্ধে কথাবার্তা বড় আনন্দের বিষয় ছিল। রাস্তায় 
দেখা হইলে পরমহংস মশাইয়ের কথাই হইত। * * অন্য কোন কথা বা 
সামাজিকতা এসব আর ভাল লাগত না। নিজেরা যেন অন্য এক রাজ্োর 
লোক। * * এইভাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে একট সম্ঘ গাঁড়য়া উঠিতে 
লাগল।” 

ঠাকুরের অসুস্থতার সময় কাশীপুরের বাগানে এই সঙ্ঘ বেশ জমাট 
হইয়াঁছল এবং ঠাকুরকে কেন্দ্র কারয়া পরস্পরের আত্মীয়তা এমন দূঢ় হইয়াছল 
যে, কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে থাকতে পারিতেন না। 

ঠাকুরের অদর্শনের পর স্বামীজী স্বতই এই সঙ্ঘের পারচালক হইয়াছলেন, 
যেন নিজের ইচ্ছায় নয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষদেবেরই প্রেরণায় । স্বামীজী যখন “তুই কি 
চাস” ঠাকুরের এই প্রম্নের উত্তরে বাঁলয়াছিলেন, “আম সবর্দা সমাধিস্থ হয়েই 
থাকৃতে চাই।” উত্তরে ঠাকুর বালয়াছিলেন “বাঁলস্‌ কিরে? এত ছোট আঁধকার 
চাইবি তুই 2” ঠাকুরের এই কথার ভিতরই সেই তাৎপর্য রাহয়াছে--এনজের 
জন্য নরেনের দেহ ধারণ নয়, তার দেহধারণ জগতের 'হতের জন্য 

শ্রীশ্রীরামকৃফদেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক ছিল কোন ভাষাই সে 
সম্পকেরি স্বরূপ বর্ণনা কারতে পারে না। "তান বাঁলয়াছলেন, “জল্মে জন্মে 
দয়ানধে, আম দাস তব।” আবার ইহাও বাঁলয়াছেন_-“সত্য বটে আমার 
[নিজের জীবন এক মহাপুরুষের ভাবরাশির অনুপ্রেরণায় চলছে, কিন্তু তা'তে 
কিঃ ঈম্বরীয় ভাবসমৃহ শুধু এক ব্যান্তির মধ্য দিয়েই জগতে প্রচারিত হয়াঁন! 
* * সত্য বটে আমি বিশবাস কার শ্রীরামকৃষ$ পরমহংস আপ্ত পুরুষ ছিলেন, 
কিন্তু আমিও একজন আপ্ত এবং তুমিও আস্ত।” 

প্রত্যেক মানুষই মনুষ্যত্বের মাহমায় মহীয়ান্‌, যাঁদ তাহার নিজের "মনুষ্যত্ব 
সবন্ধে উপলাব্ধ জাগ্রত হয়। স্বামীজী বার বার বাঁলয়াছেন, “আমার একমান্র 
কাজ মানুষ করে মানুষকে গড়ে তোলা ।” স্বামীজী পূজ্যপাদ আশ্বনীকুমার 
দ্তকে বালয়াছিলেন, “বাংলার ষুবকদের হাড় 'দয়ে যে বস্ত্র তোর হবে সেই 
বজ্র প্রভাবেই ভারতবর্ষের অধীনতা ঘুচে যাবে ।” 

[তান বাঁলয়াছেন, “স্বাধীনতা ভিন্ন কোনো উল্লাতিই সম্ভব হয় না।” তান 
বাঁলয়াছেন, “উন্নাতির প্রধান সহায়--স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করবার 
এবং সেই চিন্তাকে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, সেইরকম তার 
খাওয়া, পোশাকপরা, বিবাহ এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতাও প্রয়োজন-- 
যতক্ষণ না সেই স্বাধীনতায় অন্যের আনিম্টের কারণ হয়।” তিনি তাঁর একখানা 
পন্রে 'লাখয়াছেন, “কাজে ও চিন্তায় স্বাধীনতাই হচ্ছে জীবনের উন্নাতর ও 
কল্যাণের একমাত্র উপায়। যে মানুষের, যে সমাজের বা জাতির তা নেই তার 
অধঃপতন নিশ্চিত।” 

ইহার সাহত তিনি আজ্ঞাবহতার উপরও বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন । 
আজ্কাবহতাই সঙ্ঘবদ্ধ হবার শান্তির উৎস। ব্যন্তি-স্বাতন্্য বিসর্জন না 'দিলে 


৫৮ জ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ। সঙ্ঘ 


সঙ্ঘ গাঁড়য়া উঠিতে পারে না। যাঁদও প্রত্যেক ব্যান্তই চিন্তায় ও কার্ষে যেন 
স্বাধীন থাকতে পারে, ষে কোন জাতির জাতীয় উন্নীতর পক্ষে সেঁট একান্ত 
প্রয়োজন, সেই সঙ্গে সজ্ঘবদ্ধ হইয়াও কাজ করিতে হইলে আক্ঞাবহতাও একান্ত 
প্রয়োজন। স্বামীজী তাঁহার একজন মাদ্রাজ শিষ্য ডান্তার নঞ্জুন্তায়াকে ১৮৯৬ 
খুঃ ১৪ই এপ্রল একখানা পন্ন [লাখয়াছলেন £_ 

“ভারতবর্ষে একি বিষয়ে আমরা খুব পেছিয়ে আছি। সেট হচ্ছে, সকলে 
মিলে মিশে, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করবার শান্তর অভাব এবং তা আনবার প্রথম 
উপায় হচ্ছে আজ্ঞাবহতা। * * সাহস করে এগিয়ে যাও, একাদিনে বা এক- 
বংসরে সফলতার আশা কোর না। উচ্চ আদর্শের দিকেই সব সময় লক্ষ্য রাখ। 
কাজে লেগে থাক। ঈর্ধা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, সত্য, মানবজাতি এবং 
তোমার দেশের চির বিশ্বস্ত আজ্ঞানুবতর্ণ হয়ে যাঁদ কাজ করে যেতে পার তা 
হলে তুমি জগতের ধারাই পাঁরবর্তন করে দিতে পারবে । মনে রেখো মানুষ_ 
মানুষের জীবন-ইহাই সকল শান্তর গোপন ভান্ডার- অন্য কিছুই নয়।” 
ভগবানের অমূল্য দান এই মানব জীবন, ভারতবর্ষে এই জীবনরূপ সম্পদের 
কিভাবেই না অপচষ হইতেছে! পাশ্চাত্যে বিশেষত আমোঁরকায় অর্থ ও বিলাসের 
প্রাচ্যের সীমা পাঁরিসীমা নাই। সেই দেশে আসয়া ভারতবর্ষের দারদ্রয যে কি 
ভষণ সকল সময়ই স্বামীজী তাহা অনুভব কাঁরয়াছেন। স্বামীজী আমোরকায় 
বন্তৃতাপ্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন, “তোমরা ভারতের সর্ব গীজর্া তোর করছো অর্থাৎ 
দলে দলে ধর্মপ্রচারক পাাচ্ছ) কিন্তু প্রাচোর ানদারূণ অভাব ধর্মের অভাব 
নয় -তাদের ধর্ম যথেস্টই আছে। ভারতের কোটি কোট নরনারী আজ অন্ের 
অভাবে ক্ষুধার জবালায় জবলছে, ভারতবাসী শুজ্ককণ্ঠে আর্তনাদ করছে অন্ন! 
অন্ন! তারা অন্ন চায়, তার বদলে পাচ্ছে কাঁকর! অন্নের অভাবে যে উপবাসাঁ, 
তাকে ধর্মের উপদেশ দিতে যাওয়া মানেই তাকে অপমান করা। * * ভারতবর্ষ 
সেই দেশ,-যে দেশে যাঁদ কোন ধর্মপ্রচারক অর্থের 'বানময়ে ধর্মপ্রচার করে 
তবে সে জাতিষ্যুত হয়, লোকে তার গায়ে থূত দেয়। আমি আমার দাঁরদ্র 
দেশবাসীদের জন্য সাহায্য চাইতে এদেশে এসোছি এবং একথা বেশ বঝোছ 
যে খ্টান দেশে খ্টানদের কাছ থেকে-যাদের তারা পহদেন' অর্থাৎ ঘৃণ্য 
অপদেবতার উপাসক বলে গালাগালি দেয়, সেই ভারতবাসীদের জন্য সাহাযা 
পাওয়া কত কঠিন।” 

এট একটি অগ্নিগভভ ভাষণ, যাহাতে স্বামীজীর অন্তরের দহনজবালার 
কিছুটা প্রকাশ পাইয়াছে। াকন্তু অন্য দিক 'দয়া। ভারতের অভাব যে কেবল 
অন্নের অভাবই নয়--(যাঁদও প্রধানত অন্নের অভাবই সকল অভাবের মূল কারণ) 
সে সম্বন্ধেও স্বামীজশী যেমন মনপ্রাণ দয়া অনুভব করিয়াছেন এমন আর কয়জন 
অনুভব কাঁরয়াছেনঃ ভারত ভাবুকের দেশ, কিন্তু ভারতের সেই ভাবূকতা 
ক্লৈব্যতায় পাঁরণত হইয়াছে। প্রাচীন প্রথা ও পুরু্ষানুক্লামক সংস্কারই ধর্মের 
নামে চলিয়া আঁসতেছে। স্বামীজী বালয়াছেন, “সেকেলে নিজী্ব অনুজ্ঠান 
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এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাগ্ঁল প্রাচীন কুসংস্কার মান্র। বত“মানেও সেগুলিকে 
বাঁচিয়ে রাখবার চেস্টা করা কেন? পাশ্বেই যখন জীবন ও সত্যের নদী বয়ে 
যাচ্ছে তখন তৃষ্ণার্ত লোকগুলাকে নর্দামার পচা জল খাওয়ান কেন? * * আম 
এখন স্পম্ট দেখতে পাচ্ছ যে, পৃতিগন্ধময় ও গতায় ভাবরাশির সমর্থন করতে 
গিয়ে আজ পধযন্তি আমার অনেক শান্ত বৃথা ক্ষয় হয়েছে। জীবন ক্ষণস্থায়খ, 
সময়ও 'ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে । * * হায়! যাঁদ দ্বাদশজন মান্ন সাহসী, উদার, 
মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতুম!” 


স্বামীজীর আকাতক্ষা ছিল ভারতের স্তী-পুরুষ নিবিশেষে পবিভ্রাতা 
নরনারীগণ যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিতে পারেন_সেই মহান কার্যে দলে দলে 
অগ্রসর হইবেন। তান বাঁলয়াছলেন,_ 
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ভারতবর্ষে ফাঁরবার জনা স্বামীজী প্রস্তৃত হইতেছেন এবং স্বদেশে ফারিয়া 
[ভাবে কাজ আরম্ভ কাঁরবেন তাহার একটা তালিকা কাঁরয়া লইয়াছেন, গুরু- 
ভাইদেরও সে সম্বন্ধে জানাইয়াছেন। সেই তালিকাটি এই £-- 

১। বেদান্ত প্রচার। স্বামীজী বেদান্ত প্রচারকে সর্বাগ্রে স্থান 'দয়াছেন, 
কেননা বেদান্ত প্রচারই দেশবাসীকে বীর্সবান, দুর্বলতাজয়ী ও এঁক্যবদ্ধ কাঁরতে 
পাঁরবে। 

২। স্বাধীনতা । ভারতবর্ষ পরাধীন। রাম্ট্রশয় স্বাধীনতার সাধনা 
কারবার প্রথম সোপান 'িনজেকে সর্বাবষয়ের পরাধীনতা হইতে মস্ত করা। শত 
বংসরের দাসত্বে মানুষ এমনভাবে দাসমনোভাবের অধীন হইয়া পাঁড়য়াছে যে, 
নিজের যে-একটা বিচারবুদ্ধি আছে তাহাই ভুলিয়া গিয়াছে। সে হইয়াছে 
সংস্কারের দাস, অভ্যাসের দাস, বিলাসতা ও আরামের দাস। স্বামীজনী 
বাঁলয়াছেন -- “খাদ্যাখাদ্যের বিচারও অনেকটা দাসমনোভাবের কারণ ; মহারাজ 
অশোক তরবারর দ্বারা দশ বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন কিন্তু 
শত বৎসরের দাসত্ব কি সেই সব প্রাণ হত্যার চেয়ে অধিক ভয়ানক নয়। যাহারা 
ধনী, আহার্য সংগ্রহের জন্য যাঁহাদের পাঁরশ্রম কারতে হয় না, তাঁহারা খান আর 
নাই খান তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, দিল্তভু যাহাদের অন্নবস্তের জন্য দিবা- 
রান পাঁরশ্রম কাঁরতে হয় তাহাদের বলপূর্বক নিরামষাশী করা আমাদের 
জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। চাই মহাতেজ, মহাবীর্ধ এবং 


৬০ ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 


অদম্য উৎসাহ। উত্তম খাদ্য ও পন্টিকর খাদ্য একটা জাতকে কি ভাবে 
কর্মকুশল করিতে পারে জাপান তাহার দঙ্টাল্ত।” 

৩। আজ্ঞাবহতা । 

৪। অস্পৃশ্যতা বরজন। স্বামজী বাঁলয়াছেন, “অস্পৃশ্যতার্প মহাপাপে 
আজ দেশ ডুবতে বসেছে ।” তান ১৮৯৩ খন্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর আমেরিকা 
হইতে শ্রীযুত্ত হাঁরপদ 'িন্রকে যে পত্র লাখয়াছলেন তাহাতে আছে-_“হে ভগবান, 
আমরা কি মানূব? এ যে পশুর মত মানুষগ্ীল হাঁড় ডোম প্রভাতি তোমার 
মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য তোমরা কি করেছ বলতে পার? তোমরা 
তাদের ছোও না, দূর দূর কর। এ যে রয়েছেন তোমাদের হাজার হাজার সাধু 
আর বাহম়ণ, তাঁরা এই পদদাঁলত গরীবদের জন্য ক করছেন? কেবল বলছেন, 
ছ*য়োনা, আমাকে ছুয়োনা ।” 

স্বামীজন একথাও বাঁলয়াছেন, “বাহ্য সভ্যতাও আবশ্যক, প্রয়োজনের 
আতারম্ত বস্ত্র ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের অন্ন সংস্থান হয়। 
অন্ন! অন্ন! যে ভগবান আমাকে অন্ন দিতে পারেন না তান যে আমাকে স্বর্গে 
অনন্ত সুখে রাখিবেন এ কথা আমি বিশ্বাস কার না। ভাবতকে উঠাইতে 
হইলে গরীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর 
পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দতে হইবে তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে 
একেবারে আযাটলাশ্টক মহাসাগরে গিয়া পড়ে, ব্রাহমণই হোন--সল্যাসীই হোন 
আর 'যাঁনই হোন ।” 


৫&। শিক্ষা বিজ্তার। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয় সে 
জন্য তান তাঁহার এক মাদ্রাজী শিষ্যকে 'লাখয়াছিলেন, "তোমরা কিছ অর্থ 
সংগ্রহ করে একটি ফাণ্ড করবার চেস্টা কর। শহবের যে অংশে সর্বাপেক্ষা 
দারদ্রদের বাস সেখানে একাঁট মাটির ঘর ও একটা চালা প্রস্তৃত কর, আর 
গোটাকতক ম্যাঁজক লণ্ঠন, ম্যাপ আর গ্লোব আর কতকগ-ালি বাসাধাঁনক দব্য 
যোগাড় ক'রে প্রাতিদিন সন্ধ্যার সময গারবদের জড় কর ; নিম্ন জাতি এমন কি 
চাঁড়ালদেরও জড় করবে, তাদের প্রথমে ধমডিপদেশ দেবে। তারপর জ্যোতিষ, 
ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দেবে ।” 

৬। গ্রাম্য শিল্প ও কুটনরীশিল্পের পুনরুদ্ধার । 


৭। নারী জাতির উন্নাতি ও নারী এবং পুরুষের সমান আঁধকার। 


বহমচারণ মঠ প্রাতিষ্ঠা স্বামীজীর বহাীদনের কজ্পনা। তিনি শ্রীশ্রীরামকুষণ 
দেবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “যোঁদন থেকে তিনি আঁবর্ভৃত হয়েছেন সোঁদন 
থেকে সত্যযূগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল_মেয়ে পুরুষ ভেদ, 
ধনী 'নর্ধনের ভেদ মূর্খ বদ্বান ভেদ, ব্রাহন্ণ চগ্ডাল ভেদ সব তান এসে দূর 
করে দিয়ে গেলেন। তান বিবাদ ভঞ্জন_হিন্দু মুসলমান ক 'ক্রিশচান এসব 


রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাথামক ইতিহাস ৬১ 


ভেদাভেদ চলে গেল। * * ভারতে দুই মহাপাপ, এক মেয়েদের পায়ে দলা, 
আর এক 'জাতি জাতি” করে গারবদের পিষে মারা ।” 

তিনি আর একখানি পন্্রে 'াখয়াছেন, “মেয়েদের অবস্থার উন্নাত না 
করলে পাঁথবীর মঙ্গলের কোনও সম্ভাবনা নাই। পাঁখ এক ডানায় ভর দিয়ে 
কখনই উড়তে পারে না।” 

“শ্রীরামকৃষ্খ অবতারে এজন স্তীলোককে গুরুরূপে গ্রহণ, মেয়েমানুষের 
বেশ ধারণ করে স্ত্রীভাবে সাধনা, ইহাতে মা জগদম্বার প্রাতীনাধস্বরূপা সমস্ত 
নারীই যে মাতৃস্থানীয়া ইহাই প্রচারত হয়েছে। 

“সেই হেতু মেয়েদের জন্যে একটি মঠ স্থাপন করাই আমার প্রথম প্রচেস্টা। 
এই মঠে গাগণ” মৈত্রেয়ীর মত এমন ক তাঁদের চেয়ে উচ্চাবস্থার মেয়েও সব 
তৈরী হবে।” 

[তান আরও যে যে পাঁরকজ্পনা করিয়াঁছলেন তাহার মধ্যে একাঁট হইল 
ভারতবষেরি তিন দিকে িতনটি প্রধান স্থানে শ্রীরামকৃষ্ সঙ্ঘের িতনাট কেন্দ্র 
স্থাপন । দুটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে টাকা দরকার তাহা তানি ওদেশ হইতেই 
গ্রহ করিয়াছিলেন, তৃতঈয়াটর জন্য তখনও টাকার সংস্থান হয় নাই, তিনি সে 
টাকা ভারতবর্ষ হইতেই সংগৃহীত হইবে বাঁলয়া মনে করিয়াছিলেন। 


এই কেন্দ্রের একাঁট হইবে হিমালয় প্রদেশে । সৌভয়ার দম্পতির সাঁহত 
সুইজারল্যান্ডে অবস্থানকালে তাঁহার এ সম্বন্ধে কথা হইয়াঁছল। স্বামীজশী 
একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন (১৮৯৬ খত ২০শে নবেম্বর) “মিস্টার সোভয়ার 
এবং তাঁহার স্ত্রী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে একটি স্থান ঠিক করেছেন-_ 
যোঁটকে আম আমার হিমালয়ের কেন্দ্র করতে চাই। সোঁট পাশ্চাত্য দেশীয় 
ব্রহয্রচারী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণের স্থান হবে। গুডউইন একজন আববাহত 
যুবক। সে আমার কাছে থাকবে ও আমার সঙ্গে বেড়াবে। সে একরকম 
সন্ন্যাসই |” 

“উইম্বলডনের মিস্‌ এম্‌ নোবল্‌ একজন বড় কমাঁ।” 

ঘ্্রীরামকৃষ্ণ দেবের জল্মোসবের আগেই কাঁলকাতা পেশীছবার জন্য আম 
খুবই উৎসুক। আমার বর্তমান কর্মপন্থা হবে দুপট কেন্দ্র স্থাপন করা-একাট 
কাঁলকাতায় ও অপরটি মাদ্রাজে। এই দুই কেন্দ্রেই ফুবক প্রচারকগণকে শিক্ষা 
দেওয়া হবে। কলকাতা শ্রীরামকৃফদেবের জীবনের কমর্ষেত্র, সৌদকে আমার 
সর্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হবে। এবং কলকাতায় একটা কেন্দ্র করবার জন্য 
আবশ্যকীয় অর্থ আমার কাছে আছে। মাদ্রাজের কেন্দ্রুটির জন্য ভারতবর্ষ থেকেই 
টাকা পাব বলে আশা করছি। 

“আমরা এই নাট কেন্দ্র ধহমালয়, কলিকাতা ও মাদ্রাজ) থেকে কার্য 
আরম্ভ করবো। পরে বোম্বে ও এলাহাবাদে আমরা কেন্দ্র করসো। যাঁদ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা হয় এই সকল কেন্দ্র থেকে আমরা যে কেবল ভারতবর্ষেই 


৬২ ্বামী [বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সণ্ঘ 


অভিযান করবো তা নয় পরন্তু পাঁথবীর সমস্ত দেশে দলে দলে প্রচারক পাঠাব। 
এইটি আমাদের প্রথম কর্তব্য। উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাও।» 

“বর্তমানে ইংরাজী ভাষায় আমাদের একখান পাঁন্রকা আছে, ব্রেহম্ববাদিন)। 
দেশীয় ভাষার আমরা কতকগ্ীল পান্রকা পরে বার করতে পারি।” 

স্বামীজীর সঙ্কজ্পিত এই 'তনাঁট কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল £ 'হমালয়ে 
“মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম,” কাঁলকাতায় গঙ্গাতীরে “বেলড় মঠ” এবং মাদ্রাজে 
“শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ।” 

যাঁদও স্বামীজী কাঁলকাতার কেন্দ্রকেই প্রাধান্য দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পত্রে 
এমন নিদেশ নাই যে, “বেলুড় মঠ”-ই সকল কেন্দ্রের পারচালক হইবে, বরং 
তাঁহার আর একখানি পন্ধরে “আম শীবাভন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন কেন্দ্রের 
পক্ষপাতী ।” এই কথাটি পাওয়া যায়। 

এই সময় স্বামীজশী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন বাঁলয়া মনে 
কারয়াছলেন। কেননা ভারতবর্ষে তখনও কোন কেন্দ্র স্থাঁপত হয় নাই। 
আলমবাজার মঠে তাঁহার গুরুভাইরা আছেন, কিন্তু সোঁট অস্থায়ন আশ্রয়, তাকে 
কেন্দ্র বলা চলে না। মিসেস আলিবুলকে তান এক পত্রে ভারতে ফিরিয়া যাইবার 
কথা জানাইয়াছলেন, এ পত্রের উত্তরে মিসেস আলবুল তাঁহাকে জানাইয়াছলেন 
যে, স্বামজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের জন্য যাঁদ কলিকাতার 
কোন স্থানে একটি আশ্রম করেন, তাহা হইলে সেই আশ্রম স্থাপনের জন্য যে 
টাকার দরকার তাহা মিসেস আঁলবুল দিতে চাঁহলে স্বামীজী তাঁহার সে 
আবেদন গ্রহণ কাঁবলেন কনা? 

স্বামীজশী তাঁহার সেই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন-_ 

“তোমার এই আত মহৎ প্রস্তাবে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনাবশ্যক। 

“প্রথমেই খুব বেশী টাকায় আমি নিজেকে জাঁড়ত করতে চাই না। যেমন 
যেমন কাজ অগ্রসর হবে সেইভাবে আম এ টাকা খুব আনন্দের সঙ্গে কাজে 
লাগাব। আমার কার্ধপ্রণাল* কি রকম হবে এবং 'িভাবে তা সফলতা লাভ করবে 
এ সম্বন্ধে আমি ভারতবর্ষে গগয়ে তোমাকে বিস্তারিতভাবে জানাব। 

“১৬ই ডিসেবর এখান থেকে রওনা হ'য়ে ইটালী পেশছে নেপ্লসে স্টীমার 
ধরবো 1” 
িনিতে বাললেন ; এই চারখানা টিকিট কেনা হইল নেপল্‌ হইতে যে জাহাজ 
কলম্বো শীঘ্রই রওনা হইবে তাহারই বার্থ রিজার্ভ কারবার জন্য। বরাবর 
জাহাজে গেলে ভারতে পেশীছতে দর হইবে এজন্য স্বামীজী নেপলস্‌ পযন্ত 
ট্রেনে যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন। চারখানা টিকিট স্বামীজী, জেমস্‌ গুডউইন 
ও মিস্টার সৌভিয়ার এবং মিসেস সৌঁভিয়ার এই চারজনের জন্য। 

স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন কারতেছেন এ সংবাদ লন্ডনে প্রচারত হইল। 
স্বামীজর যাহারা বন্ধু এবং শিষ্য তাঁহারা ঠিক কারলেন এতাঁদন যে মহাপুরুষ 


রামকৃষ্ণ সঞ্ঘের প্রাথমিক ইতিহাস ৬৩ 


তাঁহাদের সঙ্গ দান কাঁরয়া মানৃষের প্রকৃত উন্নাতি কোন্‌ পথে সে সম্বন্ধে শিক্ষা 
ও প্রেরণা দান কাঁরয়াছেন তাঁহাকে বিদায় আভনন্দনে আঁভনান্দিত কাঁরতে হইবে। 
সেই সময় তিনি যে কতখান দয়াছেন এবং সেই দান তাঁহাদের পক্ষে কি অমূল্য 
সম্পদ তাহাও তাঁহাকে জানাইতে হইবে। ভাষায় মনের ভাব যতখাঁন প্রকাশ 
করা যায় ততখা'ন প্রকাশ করিতে হইবে তাহাদের অসীম কৃতজ্ঞতা ও স্বামীজীর 
প্রতি শ্রদ্ধা । 

স্বামীজীর প্রিয় বন্ধু মিস্টার স্টীর্ড এই আভিনন্দন দান ব্যাপারে নেতৃত্ব 
গ্রহণ কাঁরলেন এবং আঁভনন্দনাট রচনা কারলেন জেমস গুড্উইন। 
পিকাডিলিতে “রয়েল সোসাইটি অব্‌ পেশ্টার্ঁস ইন্‌ ওয়াটার কলার' সামাতর 
ভবনে সাধারণ সভায় ১৮৯৬ খ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর আভনন্দন দবার 'দিন 
স্থির হইল। 

সোঁদন িকাডিলি হল লোকে লোকারণ্য। এত 'ভড়েও কোন গোলমাল 
ছিল না। আত 'প্রয়জন দূরদেশে চাঁলয়া যাইতেছেন তাহারই বিদায়ের এই 
আয়োজন, সভায় এই ভাবই পাঁরস্ফুট হইয়াঁছিল। 

স্বামীজশী যখন সভাস্থলে উপাস্থিত হইলেন, তখন অস্ফুট কলরব উঠিল, 
“এ আসছেন, এ আসছেন।” স্বামীজশ আসন গ্রহণ কারবার পর 'মস্টার এইচ 
[বি এম বুকানন সভাপাঁত "মস্টার স্টার্ডকে সভার পক্ষ হইতে আভনন্দন- 
পত্রখানি স্বামীজীর হস্তে অর্পণ কারবার প্রস্তাব কারলেন এবং মিসেস উজ 
[ীস এ্যাশউটন জনসন সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সভার পক্ষ হইতে 
আঁভনন্দনপন্ত অর্পণ করা হইল, এবং তুমুল করতালি ধনিতে জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে তাহা সমাথথত হইল 

আভনন্দনপন্রের উত্তর দিবার জন্য স্বামীজশ উঠিযা দাঁড়ীইলেন এবং একটি 
নাতিদীর্ঘ বন্তৃতা কারলেন। সোঁট অবশ্য আঁভনন্দনাক উপলক্ষ করিয়াই বলা 
হইল 'কন্তু তাহার বিষয় ছিল “অদ্বৈত বেদান্ত।" জগতে “দুই” বাঁপয়া যাহা 
কিছু তা অধ্যাস মাত, প্রকৃত 'দুই' বলিয়া কছু নাই। দেশকালের ভেদ, 
বাহরের যত কিছু পার্থক্য সকলেই এক পরম 'একে'রই বাভন্নর্পে প্রকাশ । 

এই বন্তুতাই লণ্ডনে স্বামীজীর শেষ বন্তৃতা। দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাইবার 
সময় যখন তিনি লণ্ডনে আসেন তখন তিনি কোন বন্তৃতা করেন নাই। এই 
দিনের বন্তুতা এতই হদয়গ্রাহী হইয়াঁছল যে শ্রোতাগণ যেন মুগ্ধ হইয়া 
গিয়াছিলেন, করতলিধব্নি পয়ন্তি শোনা যায় নাই। বন্তুতার শেষে সমস্বরে 
অনুরোধ শোনা গেল, “্বামীজী, আবার আপাঁন আসবেন আমাদের মধ্যে” 


স্বামীজশীর ভারতে প্রত্যাবর্তন 


তাহা ম্টাব্দেরে ১৬ই ডিসেম্বর । এই দিন স্বামীজশী ভারতবর্ষে 
[ফারবার জন্য লণ্ডন ত্যাগ করেন। 

নেপ্ল্‌স পযন্ত ট্রেনে গিয়া সেখান হইতে জাহাজে উঠিবেন ইহাই ঠিক 
করা হইল। লপ্ডন ত্যাগ কারবার আগে স্বামীজশী স্বামী অভেদানন্দের হাতে 
সমস্ত কার্যভার অর্পণ করিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ইতিমধ্যে পাশ্চান্তয দেশে 
কিভাবে কার্য পরিচালনা করিতে হইবে নিয়ত স্বামীজশর সঙ্গে থাঁকয়া তাহা 
বৃঝিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সে দক দয়া চিন্তার কোন কারণ নাই। ভারতের 
গিল্তা ছাড়া স্বামীজীর মনে তখন আর অন্য কোন চিন্তাই ছিল না। 

[মস্টার সৌঁভিয়ারকে স্বামীজশ বাঁললেন £ 

“আমার এখন একমান্র ধ্যান-ভারতবর্ষ! আমার মন দৌড়চ্ছে ভারতের 
দিকে, ভারতের দিকে!” 

ট্রেন ছাঁড়বার পূর্বে স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনার্থে সমবেত ইংরেজ 
বন্ধুদের একজন যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “আচ্ছা স্বামীজী, এই 
দর্ঘকাল--প্রায় চার বংসর আপান পাশ্চাত্তে এমন বর্যবান, গৌরবান্বিত ও 
বিলাসী পাশ্চান্ত্য জাঁতর সঙ্গে বাস করেছেন_এরপর আপনার মাতৃভূমি আপনার 
কাছে কেমন লাগবে 2৮ 

উত্তরে স্বামীজী দঢ়স্বরে বলিলেন, “ভারতবর্ষ থেকে বিদায় 'নয়ে চলে 
আসবার আগে আম সমগ্র ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম, 'কন্তু এখন ভারতের প্রাত 
ধূঁলকণাও আমার কাছে পাবিন্।” 

ট্রেন ছাঁড়য়া দিল। ডোভার পার হইয়া তাঁহারা ক্যালে পেশীছিলেন, সেখান 
হইতে মিলান। মিলানে পেশীছিয়া মিলানের বিখ্যাত গিজন দোঁখলেন, তাহার 
পর ইটালশর কয়েক দর্শনীয় স্থান দেখিয়া ফ্রোরেল্মে আঁসলেন। 

ফ্লোরেন্স আতি নয়নমনোহর স্থান। লন্ডন ও অন্যান্য দেশ হইতে বহু 
পর্যটক ফ্লোরেন্সে আসেন। স্বামীজশর এখানে একটি পার্কে আমেরিকা 
নিবাসাঁ হেল দম্পাঁতর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। মিসেস হেল, ইনিই স্বামীজনর 
চিকাগোর জনারণ্যে প্রথম আশ্রয়দাত্রী। স্বামীজশী যখন চিকাগো শহরে ধর্ম- 
মহাসভার ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পথ খুজতে খদু'জিতে পথভ্রান্ত, 
পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবসন্নদেহে পথের ধারে এক গাছতলায় আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন, সেই সময় অপারিচিতা যে মাহলা তাঁহাকে সম্ভাষণ কারয়া তাঁহার 
পাঁরচয় লইয়াছিলেন ও নিজের বাঁড়তে লইয়া 'গয়া তাঁহাকে আঁতথ্য দান করিয়া 
তাঁহার ক্লাতি দূর করিয়াছিলেন, ক্ষুধাতৃষ্তা দূর করিয়াঁছলেন, এবং ধর্ম” 
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মহাসভায় প্রাতীনাধ হিসাবে যোগ দিবার সাবধা করিয়া 'দিয়াছিলেন, তিনিই 
মিসেস হেল। এই মিসেস হেল, তাঁহার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্চে 
স্বামীজণীর ঘাঁনষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল, তাই এই অভাবনীয় সাক্ষাতে উভয় 
পক্ষই যে আঁতিশয় আনাঁন্দত হইয়াঁছলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহারা 
ফ্লোরেন্নে বেড়াইতে আঁসিয়াছেন, স্বামীজশীর সঙ্গে অনেকাঁদন পরে এইভাবে 
দেখা হওয়ায় তাঁহাদের যত কিছ বাঁলবার ও জানবার ছিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
সেই সব কথাবার্তা চলল। 

ফ্লোরেন্স হইতে স্বামীজশ রোমে গেলেন এবং রোম হইতে নেপলসে গিয়া 
জাহাজ ছাড়ার দেরী আছে দেখিয়া সেখানেও কয়েকাঁদন থাঁকলেন। মিস্টার 
ও মিসেস সৌভয়ার তাঁহার সঙ্গেই আঁসয়াছলেন। 'কল্তু গুডউইন সাউদাম্পটান 
হইতে জাহাজে আসিয়া নেপল্‌সে তাঁহাদের সাহত মিলিত হইবেন বাঁলিয়া ঠিক 
করা হইয়াছল। সাউদাম্পটানের জাহাজ যখন নেপল্‌সে পেশীছিল, গুডউইনও 
সেই জাহাজে নেপল্সে পৌঁছিলেন এবং ৩০শে ভিসেম্বর তাঁরখে তাহারা 
সকলে একত্রে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা কারলেন। 

জাহাজে একঘেয়ে দিন কাটানোর জন্য নানারকম খেলার ব্যবস্থা থাকে। 
দাবা খেলাটাই স্বামীজীর পছন্দ ছিল, দাবা খেলায় খুব কম খেলোয়াড়ই 
তাঁহাকে হারাইতে পাঁরতেন। তা ছাড়া ভারত সম্বন্ধে আলোচনা কারয়াও 
অনেক সময় কাটিয়া যাইত। 

কয়েক দিন পরে জাহাজ এডেন বন্দরে পেশীছল॥ এখানে কয়েক ঘণ্টা 
জাহাজ নোঙর বাঁধিবে। যাত্রীরা শহর দৌখবার জন্য এডেনে নামিলেন। 
স্বামগজণও জাহাজ হইতে অবতরণ কাঁরয়া পদরজে চলিতে চাঁলতে প্রায় মাইল 
তিনেক পথ গিয়া এক পূুচ্কারণীর কাছে একটা পানের দোকান দোঁখতে 
পাইলেন। পানওয়ালাকে দেখিয়া তাঁহার ভারতবাসী বাঁলয়া মনে হইল । 
কাছে গিয়া দেখিলেন ভারতীয়ই বটে, ভারতের পশ্চিম প্রদেশের লোক। সে 
তাহার দোকানে বাঁসয়া পান বাক করতেছে এবং সেই সঙ্গে একটা ভাবা হ:কায় 
তামাক খাইতেছে। 

স্বামীজী তাহার দিকে এত তাড়াতাঁড় আগাইয়া আসলেন যে, তাঁহার 
সঙ্গী তিনজন অনেক িছনে পাঁড়য়া রাহলেন। দোকানে গিয়াই স্বামীজশী 
তাহার পাশের একটা তন্তার উপর বাঁসয়া পাঁড়য়া তাহাকে বাঁললেন, “ভাই, তুমি 
আমাকে এক 'ছিলিম তামাক খাওয়াতে পার 2” 

কতাঁদন হইল স্বামশীজশ এমনভাবে হ£কায় তামাক খান নাই। বরানগরের 
ভাঙা বাড়তে অশ্ন জুটুক বা নাই জ্‌টুক দা-কাটা তামাক খাঁনকটা সংগ্রহ করা 
থাঁকিত। একটা পুরানো গড়গড়াও ছিল। সেই হ£কায় সকলেই একজনের পর 
আর একজন তামাক খাইতেন, এই তামাক খাওয়াটাই ছিল সেই সর্তত্যাগী তরুণ 
সন্ন্যাসগণের একমান্র বিলাস। 

পানওয়ালা তখনই তাঁহার কাছে হঃকাঁট আগাইয়া দিল, আর ফ্বামীজী 


রাপ--৫ 


৬৬ চ্বাম” বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকষণ সংঘ 


তামাক টানিতে টানতে হিন্দীতে তাহার সাঁহত আলাপ আরম্ভ করিলেন, 
কোথায় তাহার ঘর,-বাঁড়তে কে কে আছে,-এতদূর আঁসয়া পাঁড়য়াছে কেমন 
কারয়া ইত্যাঁদ। পানওয়ালাও মহাখুশনী, এতাঁদন পরে দেশের একজন লোকের 
কাছে ঘর-গহস্থালির আলোচনা কি কম আনন্দের? ইতিমধ্যে মিস্টার সৌঁভয়ার, 
মিসেস সেভিয়ার এবং গুডউইন আসিয়া এই দৃশ্য দৌখলেন। অবশ্য স্বামীজীর 
কোন কাজেই তাঁহারা কখনও অবাক হইতেন না। 

জাহাজ এডেন ছাঁড়ল। ক্রমে আঁসয়া পাঁড়ল আরব সাগরে । আরও কিছু 
দূরে এই আরব সাগরের তণরেই দ্বারকাধাম এবং প্রভাসতীর্থ। এই সব তীর্থ 
স্বামীজীী পায়ে হাটিয়া দর্শন কাঁরয়াছেন, পথে গৃহস্থের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া 
ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছেন। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের 
সঞ্গমস্থলে ভারতবর্ষের দক্ষিণের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারী তীর্থ। সেই তার্থের 
সঙ্গমের জলে অর্ধমগন এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বাঁসয়া যোদন স্বামীজন ধ্যানের 
মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, সেই ধ্যানের চিন্তাই কি এখন বাস্তবে রূপ 
পাঁরগ্রহ কারবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে? 

১৮৯৭ খম্টাব্দ পনেরোই জানুয়ারী উষার অরুণোদয়ের পূর্মূহূর্ত। 
স্বামজী ডেকের উপর অনবরত পাদচারণ কারতেছেন। এমন সময় দূর দিগন্তে 
--যেন অস্পম্টভাবে কি একটা তাঁহার নজরে পাঁড়ল। যেখানে সাগরের সঙ্গে 
আকাশ 'মাঁশয়াছে-সেখানে সেই জলরাশর বকের উপর এ কি যেন দেখা 
যাইতেছে, এ 'ি ভারতবর্ষের তটরেখা ? অন্য অনেক যান্নীও এই সময় ডেকে 
সমাসীন, তাঁহারাও দৃরবীক্ষণ যন্তে সেই স্থানাটি লক্ষ্য কাঁরতোছিলেন, তাঁহারা 
বলিলেন, “হ্যাঁ, কলম্বো বন্দরই দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা নাগাদ জাহাজ পেশছে 
যাবে কলম্বো ।” 

সবামশজণর ভারতীয় সকল প্রদেশের বন্ধূগণ এবং তাঁহার গুরুভাইরা পূর্কেই 
তাঁহার আসবার সংবাদ পাইয়াছেন এবং কোন্‌ জাহাজে ও কোন্‌ সমষে যে তান 
আঁসয়া পেশীছবেন, সে সংবাদও তাঁহারা স্বামীজীর পন্রে জানিয়াছলেন। 
তাঁহার গুরুভাইদের মধ্যে দু'জন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন। 
স্বামী শিবানন্দ মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করতেছেন এবং স্বামী 
[নিরঞ্জনানন্দ কলম্বোতেই আঁসয়াছেন। স্বামীজীর অনেক ভন্ত ও শিষ্যও 
কলম্বোতে আঁসয়া অপেক্ষা করতেছেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা কাঁরয়া লইয়া যাইবার 
জন্য। 

সমস্ত সিংহলের হিন্দ আঁধবাসগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য 
বিপুল আয়োজন করিয়াছে। জাহাজঘাট হইতে তাঁহার আগমনপথ সুসজ্জিত 
করা হইয়াছে, মাঝে মাঝে এক-একাঁটি তোরণ, আর পথের দূই ধারে ও পথের 
পাশের বাঁড়গ্ঁল ফূল-পাতা ও আলোর মালায় সজ্জিত হইয়াছে। পথে ও 
জাহাজের ঘাটে জনতার অবাঁধ নাই। 

সন্ধ্যার সময় জাহাজ বন্দরে আসিয়া নোঙর কারল। স্বামীজী ডেকের উপর 
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দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূর হইতেই সেই দীর্ধায়ত বীরমার্ত সকলের দৃষ্টিগোচর 
হইল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উাথত হইল, “জয়! সনাতন হিন্দ- 
ধমেরি জয়! জয় ভারতমাতার জয়!” 

স্বামীজী িছ:ক্ষণ মুগ্ধনেত্রে সেই লোকারণ্ের দিকে চাহয়া বাহলেন। 
এখনও তবে ভারতবাসা বাঁচিয়া আছে_ এখনও এই সব মুমূর্ষু প্রাণেও জাগিতে 
পারে উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দ! এখনও সমগ্র জাতির প্রাণে একই জাতীয়তাবোধ 
জাগ্রত হয়! স্বামীজশ আপন মনে বাঁললেন £-- 

“ভারত নিশ্চয়ই আবার উঠবে । এই জনগণকে এবং দরিদ্রদের সুখী করতেই 
হবে। * * * আধ্যাত্মিকতার বন্যা এসেছে! আম দেখাছ এ বন্যা সারা দেশকে 
ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রবাহত হচ্ছে আঁবশ্রাম, বাধাবন্ধনহশীন এবং সব্লাবনশ। 
প্রত্যেক ব্যান্তই অগ্রসর হবে, প্রত্যেক শুভ ইচ্ছাই ইহার শীন্তবর্ধন করবে এবং 
প্রত্যেক হস্তই ইহার পথের বাধা সাঁরয়ে দেবে । জয়, প্রভুর জয়!” 

স্বামণীজশী করজোড়ে প্রণাম করিলেন তাঁহাকেই, যান সকল শুভ ইচ্ছার 
প্রেরণাদাতা। তখনই সম্মুখে দেখিতে পাইলেন স্বামী নিরঞ্জনানল্দকে । দুই হাত 
বাড়াইয়া তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন এবং তাঁহারই হাত ধাঁরয়া জাহাজ 
হইতে নামিবার পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পিছনে যে তিনজন ইউরোপণয় 
[শষ্য ও শিষ্যা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে গুরুভ্রাতার পাঁরচয় করাইয়া দিলেন। 

তীরে মাননীয় কুমারস্বামী একগাঁছ জ'ই ফুলের গড়ে মালা হাতে 
করিয়া তাঁহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বামীজশী তারে পদার্পণ কাঁরলে 
অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। রাস্তায় গাঁড় অপেক্ষা 
করিতোঁছিল, তাঁহারা অনেক কম্টে জনতা আঁতব্রম কাঁরয়া গাঁড়তে গিয়া উঠিলেন, 
গাঁড় হইতেই স্বামীজী যুক্ত করে সমস্ত জনতাকে আভবাদন জানাইলেন। 

বার্নে স্ট্রীটে একটি মণ্ডপ 'নার্মত হইয়াছিল। প্রথমে স্বামীজীকে 
সেইখানে লইয়া যাওয়া হইল । "ঁসনামন গার্ডেনে” তাঁহার জন্য একটি বাসা ঠিক 
করা হইয়াছিল, তাহার কাছেই আরও একটা মণ্ডপ করা হইয়াছল আভনন্দন- 
সভার জন্য। স্বামীজনী পদব্রজেই সিনামন গাডেনের মণ্ডপে গেলেন, সেখানে 
কুমারস্বামী সিংহলের হিন্দুগণের পক্ষ হইতে আভনন্দনপন্র দান করিলেন এবং 
স্বামীজীও তাহার উত্তরে ছু বাললেন। পরের দিন ফ্লোরাল হলে আর একাঁটি 
বন্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছল, স্বামীজন সেখানেও বন্তৃতা করেন। 

১৭ই তাঁরখে তিন 'সংহলের একটি শব মান্দর দর্শন করেন। 

১৮ই তাঁরখে মিঃ চিল্লায়া নামক স্বামীজশর একজন ভন্ত তাঁহাকে জল- 
যোগের নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহার বাড়তে সামান্য কিছু জলযোগ, করিয়া পাবলিক 
হলে “বেদান্ত দর্শন” সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন। 

১৯শে তাঁরখে প্রত্যষে তান ক্যাণ্ড শহরে যান্না করেন, সেখানে 
পেশছানোর পর তাঁহাকে শোভাযান্্রা সহকারে একটি বাংলোবাঁড়তে লইয়া যাওয়া 


৬৮ জ্বামণ বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃ্ণ সঙ্ 


হয়। তাহার পর ক্যান্ডি আধবাসগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপন্র দান 
করা হয়। 


দন সন্ধ্যায় তিনি মাটাল নামক স্থানে যান, সেখানে রান্র কাটাইয়া 
২০শে জানুয়ারী সকালে জাফনায় যাত্রা করেন। জাফনো মাতারা হইতে দুইশত 
মাইল দূরে । পথে গাঁড়র চাকা ভাঙ্গয়া গেল, সৃতরাং মিসেস সেভিয়ারের 
লগেজ প্রভাতি একটি গরুরগাঁড়তে তুলিয়া দয়া তাঁহারা হাঁটিয়াই চলিলেন। 
[কিছুদূর গিয়া আর একখানি গরুরগাঁড় পাওয়া গেল, সেই গরুরগাঁড়তে 
চাঁড়য়া তাঁহারা অনুরাধাপূরে পেশছিলেন। 


অনুরাধাপুর 'সিংহলের প্রাচীন বৌদ্ধযূগের এক সম্াদ্ধশালী শহর, এখন 
সেখানে বহু পুরাতন মান্দর ও মঠের ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। স্বামীজী যে 
বাসায় ছিলেন, তাহার কাছেই দুই হাজার বংসর আগের এক রাজপ্রাসাদের ষোল 
শত বড় বড় পাথরের থাম তখনও খাড়া িল। স্বামীজী এখানে “পূজা” 
সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা দেন, সেই বন্তৃতায় তিনি পূজার বাঁহরের আড়ম্বর 
প্রভৃতি ত্যাগ কাঁরয়া ইস্টের নিকট যাহা আন্তারক শ্রদ্ধা নিবেদন, তাহাই প্রকৃত 
পৃজা-এই কথা বলেন। 


চাব্বশে সকালে স্বামীজী জাফনা পেশীছিলেন। জাফনা একাঁট রমণীয় 
স্থান। এখানে তিনি পেশীছিবামাত্ অনেক লোক আসিয়া তহাকে সম্বর্ধনা 
কাঁরয়া মিছিল কারয়া মিস্টার ি পোন্নামপালমের বাঁড়তে লইয়া গেল। 
বৈকালে স্বামীজী হিন্দ কলেজে গেলেন, কলেজের সম্মুখে একাঁট বিরাট 
মণ্ডপে প্রায় পনেরো হাজার বৌদ্ধ, হিন্দু, খঙ্টান ও মুসলমান সমবেত হইয়াছল। 
ত্রিবা্কুরের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ এস চাল্লাপ্পা িলাই তাঁহার গলায় 
মালা পরাইয়া দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার পর জাফনার সকল আঁধবাসীর 
পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপন্র দেওয়া হইলে আভনন্দনের উত্তর দিতে 
[গয়া স্বামীজা প্রায় এক ঘণ্টা বন্তৃতা করেন। পরের দিন সন্ধ্যায় হিন্দু 
কলেজে তিন আর একটি দীর্ঘ বন্তুতা 'দয়াছলেন, বন্তুতাটর "বিষয় ছিল 
“বেদান্তবাদ”। শ্রোতাগণের অনুরোধে সোঁদন স্টার সৌভয়ারকেও কিছ; 
ধঁলিতে হইয়াছিল। মিস্টার সৌওযার কেন এদেশে আঁসিয়াছেন, ইহাই তাঁহার 
বালবার বিষয় ছিল। সে বন্তৃতাটও আতিশয় হূদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 


সংহলের আঁধবাঁসগণ স্বামীজীকে দর্শন কাঁরয়া এবং তাঁহার বন্তৃতা 
শানয়া এতই মৃগ্ধ হইয়াছিল যে, তীহার নিকট তাহারা 'বশেষ কারয়া অনুরোধ 
জানাইল যে, তিনি যেন তাহার আর একজন সন্ন্যাসী সহযোগণকে এখানে 
পাঠান, যান এখানে কিছাঁদন থাকিয়া তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ধদেবের বাণী 
প্রচার কাঁরবেন এবং তাঁহার জীবনের কাহিনীসমূহ তাহাদের শুনাইবেন। 
স্বামীজী তাহাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য ১৮১৭ খুষ্টাব্দেই স্বামী 'শবানন্দকে 
1সংহলে পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনিও সেখানে কয়েক মাস থাকিয়া প্রচারকার্য 


স্বামশীজশর ভারতে প্রত্যাবতন ৬৯ 


কারয়াছিলেন। বর্তমানে সিংহলে নানা স্থানে শ্রীরামকৃক সঙ্ঘের অনেকগৃলি 
কেন্দ্র আছে। 

২৫শে জানুয়ারী স্বামীজশ সংহল হইতে সমুদ্রপথে ভারতে যাত্রা করিলেন। 
মধ্যরাত্রে রওনা হইয়া বেলা তিনটার সময় পাম্বান রোডে পেশছিলেন, এখানে 
রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপাত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপাস্থত 'ছিলেন। 
এই রামনাদের রাজাই স্বামীজীকে আমোরকা যাইবার জন্য বশেষ উৎসাহ 
দিয়াছিলেন এবং তখন হইতেই তান স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগশ। 

রামনাদে পেপীছিবার পর সেখানকার আঁধবাসিগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন- 
প্র দিবার পর রাজা আবেগের সাঁহত স্বামীজশর গুণকণর্তন করেন এবং সভা- 
ভঙ্গ হইবার সময় রাজা প্রস্তাব করেন যে, স্বামীজশর এই আগমন চিরস্মরণপয় 
রাখবার জন্য মাদ্রাজের দক্ষ ফশ্ডে টাকা সংগ্রহ কাঁরয়া পাঠাইবার উদ্দেশ্যে 
আজ হইতে এখানেও একাঁট চাঁদা সংগ্রহের ফান্ড খোলা হউক। 

সভাভঙ্গের পর রাজার যে গাঁড় স্বামীজশীকে লইয়া যাইবার জন্য উপাস্থত 
[ছল, স্বামীজী গাঁড়তে উঠিবার পর সেই গাঁড়র ঘোড়া খুলিয়া দিয়া স্বয়ং রাজা 
এবং অন্যান্য সকলে গাড়ি টানিয়া রাজার বাংলো-বাড়িতে স্বামীজশীকে লইয়া 
গেলেন। তখনকার দিনে বিশেষভাবে ভান্ত দেখাইবার ইহাই একটা পদ্ধাত ছিল। 


পরের দিন শ্রীরামেশবর মান্দরে গিয়া স্বামীজনী শিবপূজা কারবার পর 
তাঁহার দর্শনাথ+ জনতার অনুরোধে মান্দরে “তথ” সম্বন্ধে একটি বন্তুতা দেন। 


রামনাদের রাজা পরাদন স্বামীজশর আগমন উপলক্ষে বহু দরিদ্রকে অন্দান 
ও বস্ত্দান করেন এবং ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের যেখানে 
স্বামীজা প্রথম পদার্পণ কারয়াছলেন, সেখানে তাঁহার শুভাগমনের স্মাতিচিহ! 
স্বরূপ শবজয়স্তম্ভ' নামে একটি চাল্লশ ফুট উচ্চ স্তম্ভ নিম্ণণ করেন। সেই 
তম্ভে যে বাক্য ক্ষোদত ছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ--“পাশ্চান্তে বেদান্তের 
বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপিত করে 'দগৃবিজয়ের পর তাঁর ইংরেজ শিষ্যগণকে সঙ্গো 
নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই পুণ্য- 
স্থানকে চাহনত করে রাখবার জন্য রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপাঁত কর্তৃক 
এই স্মৃতিস্তম্ভ ১৮৯৭ খম্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী নির্মিত হল।” 
অনুরোধ কারলে স্বামীজশ “ভারতে শাস্তপূজার আবশ্যকতা” নামে একাঁট ছোট 
বন্তৃতা দেন। স্বামীজী রামনাদ ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার সম্মানার্থে রাজা 
একটি বিশেষ দরবারও আহ্বান করেন। 


রামনাদে স্বামীজশ পাঁচাঁদন ছিলেন। ৩১শে জানুয়ারী তান মধ্যরানে 
রামনাদ হইতে প্রথমে পরমকুতি তারপর মনমেদুরায় যান। প্রত্যেক স্থানে 
তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ও আঁভনন্দন দান করা হয়। তারপর 
[তিনি মাদুরায় গিয়া মীনাক্ষী দেবীর মান্দর দর্শন করেন, সেখানে তিনি রাম- 
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নাদের রাজার বাড়তে দিনের বেলায় বিশ্রাম করিয়া সম্ধ্যার সময় কুম্ভকোনম্‌ 
নামক স্থানে ট্রেনে রওনা হন। 

মাদুরা হইতে কুম্ভকোনমৃ যাইবার পথে প্রত্যেক স্টেশনে পূর্ব হইতেই 
জনসমারোহ হইতে থাকে। দর্শনা জনগণ নিশান ও ফুলের মালা হাতে 
লইয়া প্রত্যেক স্টেশনেই স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জানায়, ইহার পর যখন 
'ভ্রাচনোপল্লী স্টেশনে আপিয়া গাঁড় পেশিছিল, তখন দেখা গেল অতবড় স্টেশন 
একেবারে লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী সেখানে নামিবেন না 
জানয়া গ্ল্যাটফমেই তাঁহাকে দু'খানা আঁভনন্দন-পন্তর দেওয়া হইল, একখানা 
জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এবং অপরখানি নগরের সমস্ত আঁধবাসি- 
গণের পক্ষ হইতে। কুম্ভকোনমেও তাঁহাকে দুখানা আভনন্দনপত্র দেওয়া হয়, 
একখান হিন্দ; জনসাধারণের পক্ষ হইতে ও অন্যখাঁন ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে। 
স্বামীজী কুম্ভকোনমে তিনাঁদন ছিলেন, সেখানে 'বেদান্তের আদর্শ সম্বন্ধে 
একটি বন্তৃতা 'দয়াঁছলেন। 

্বামীজীর আগমনে সমস্ত মদ্রদেশে যেন এক নৃতন জাঁবনপ্রবাহ প্রবাহিত 
হইয়াছিল, বিশেষত ছান্রসমাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। 
কুম্ভকোনম্‌ হইতে স্বামীজী যখন মাদ্রাজ যাত্রা কারলেন প্রাতি স্টেশনেই 
সমানভাবে লোকের ভিড় হইতেছিল। মায়াভরমূ স্টেশন ও গ্ল্যাটফর্মেই 
তাঁহাকে আভনন্দন দেওয়া হয় এবং তিনি আঁভনন্দনের উত্তর দান করেন। 

৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে স্বামীজী মাদ্রাজে পেপছিলেন। স্টেশনে গাঁড় 
পেশছিবার বহু পূবেই সেখানে বিপুল জনতার সমাবেশ হইয়াঁছল, ট্রেন 
পেশীছিবামান্র ঘন ঘন জয়ধ্বনি শোনা যাইতে লাঁগল। স্বামীজী নামিবার 
আগেই তাঁহার গাঁড়র দিকে এত ভিড় জাঁময়া গেল যে, গাঁড় হইতে নামাই 
অসম্ভব হইয়া পাঁড়ল। নামামান্রই তাঁহাকে ফুলের মালা পরাইয়া সম্বর্ধনা 
করা হইল। 

পথের দুই ধারের বাঁড় সাজানো হইয়াছিল এবং যে পথ দিয়া তাঁহার গাঁড় 
যাইবে সেই পথের স্থানে স্থানে তোরণ করা হইয়াছল। গাঁড় কিছুদূর যাইতেই 
গাঁড়র ঘোড়া খুলিয়া জনতাই গাঁড় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং মিস্টার 
বালাজবি অয়েঙ্গারের 'কার্নান ক্যাসেল" নামক বাঁড়র কাছে আসিয়া গাঁড় 
থাঁমিল, এইখানেই স্বামীক্তীর থাঁকবার স্থান ঠিক করা হইয়াঁছল। 

স্বামীজী বাড়তে পেপাছিবামান্র মাদ্রাজ শীবদ্বান মনোরাপ্জীনী সভার, পক্ষ 
হইতে তাঁহাকে একটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আঁভনন্দনপন্ত দেওয়া হইল, 
পন্রখানি মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল মিস্টার কৃষ্ণামাচারিয়ার স্বামীজীর হাতে 
দিলেন। আর একখান কানাড়শী ভাষায় 'লাখত আঁভনন্দনও দেওয়া হইল। 
এই সময় জাস্টস সূত্রহমণ্য আয়ার সকলকে সম্বোধন কাঁরয়া জানাইলেন যে, 
স্বামীজশী এখন বড়ই ক্লাল্ত, তাঁহার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। এ কথায় সকলে 
তখনকার মত চলিয়া গেলেন। 
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পরাঁদন ৭ই ফেব্রুয়ারী রাববার। এইদিন টাউন হলে বিরাট এক সভা 
আহ্বান করা হয়। সেই সভায় মাদ্রাজ অভ্যর্থনা সাঁমতি, 'বদ্বং বৈদিক সভা ও 
সোস্যাল পিফর্ম আ্যসোঁসিয়েশন স্বামীজীকে পৃথক পৃথক আঁভনন্দন-পরর প্রদান 
করেন। এছাড়া খেতরির মহারাজার পক্ষ হইতে একখানি এবং আরও অন্যান্য পক্ষ 
হইতে ২০ খাঁন আঁভনন্দন দেওয়া হইল। হলে এত বেশী লোক হইয়াছিল যে, 
স্থানাভাবে অনেককে বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী হল হইতে 
বাহর হইয়া আঁসয়া একটা ফিটনগাঁড়র কোচবক্সের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন 
এবং সেখান হইতেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া একটি বন্তৃতা দিলেন। 

মাদ্রাজে স্বামশজশী নয়াঁদন ছিলেন এবং এই নয়াদনে তান মোট ছয়টি বন্তুতা 
দেন; ১। আভিনন্দনের উত্তর। ২। আমার সমরনীত। ৩। ভারতখয় 
জীবনে বেদান্তের কার্কারতা ৪1 ভারতীয় মহাপুর্ষগণ। ৫&। আমাদের 
উপাস্থত কর্তব্য। ৬। ভারতের ভাবিষ্যং। 

এখানে স্বামীজশর “আমার সমরনশীতি” নামক বন্তুতার শেষাংশের কিছুটা 
উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

“এই আমাদের জাতীয় তরণখ ; হে আমার স্বদেশবাঁসগণ, আমার বজ্ধুগণ, 
আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোতই কোটি কোট মানবাত্মাকে জীবন- 
নদীতে পার করছে। এরই সাহাযো অনেক গৌরবান্বিত শতাব্দগর পর শতাব্দী 
কোটি কোটি মানবজাীবন জশীবননদশর অপর পারে অমৃতধামে নগত হয়েছে। 
আজ হয়তো তোমাদের নিজের দোষেই ওতে দু একটা ছিদ্র হয়েছে, পোতখানি 
একটু জখমও হয়েছে, তাই কি তোমরা এখন ওর নিন্দা করবে? জগতের সব 
1জানসের চেয়ে যে জানস আমাদের বেশশ প্রয়োজনে লেগেছে, এখন কি তার 
উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিতঃ যাঁদ এই জাতীয় অর্ণবপোতে-_ আমাদের 
এই সমাজে ছিদু হয়ে থাকে, আমরা তো এই সমাজেরই সম্তান, আমাদেরই এশিয়ে 
[গয়ে সেই ছিদ্র বন্ধ করতে হবে। যাঁদ আমরা তা করতে না পাঁর, তবে আনন্দের 
সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের রুধর দিয়েও তার চেস্টা করতে হবে। আর যাঁদ তা 
না পাঁর, তবে এস আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন কাঁর। আমরা আমাদের মাথা "দিয়ে 
এ জাতীয় অর্ণবপোতের ছিদ্গুলি বন্ধ করবো, কিন্তু কখনও তার নিন্দা করবো 
না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কক্শ কথাও বলো না, এর অতাঁত মহত্তের 
জন্য আমি একে ভালবাসি। আম তোমাদের ভালবাস, কেননা তোমরা দেবগণের 
সন্তান, মহামাহমাঁন্বত পৃর্পুরুষগণের বংশধর । তোমাদের সকল প্রকারে 
কল্যাণ হোক। তোমাদের নিন্দা কেমন করে করতে পারি? কখনও পারি না। 
হে আমার সন্তানগণ, আমি তোমাদের কাছে আমার সব উদ্দেশ্যের কথা বলতে 
এসোছ, যাঁদ তোমরা শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত আছি। 
যাঁদ না শোন, এমন কি আমাকে পদাঘাত ক'রে ভারতবর্ষ থেকে ভাঁড়য়ে দাও, 
তবুও আমি তোমাদের কাছেই ফিরে এসে বলব-আমরা সকলেই ডুবছি। আম 
এবার এসোঁছি তোমাদের মাঝে বসতে । যাঁদ ডুবতে হয় তবে এস সকলে একসশো 


০২ স্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্ীরামকৃষ। সঞ্ঘ 


ডুবি, কিন্তু তবু আমাদের মুখে যেন কারুর প্রাত কটটুন্তি উচ্চারত না হয়।” 

দেশের উপর যে জবলল্ত ভালবাসা আগুনের মত নিরন্তর তাঁহাকে দগ্ধ 
কাঁরতোছল, এই সব ভাষণে তাহারই পাঁরচয় ফহুটিয়া উঠিয়াছে। একাঁদকে 
দেশবাসীর অনাচার ও ক্রৈব্য তাঁহাকে নিরাশ কাঁরয়াছল বটে, কিন্তু তবুও দীপ্ত 
সূর্যের মত তাঁহার মনে সর্বদাই তেজ ও শান্ত বিকীর্ণ করিতোছল ভারতের 
ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে এক মহান্‌ আশা। 

আমরা ইহাও দেখিতে পাই, যেখানে যেখানে স্বামীজী গিয়াছেন সেখানেই 
লোকের মনে আশার আলো ও কর্মের উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বামঈজশ 
মাদ্রাজ ত্যাগ কারবার আগে সেখানকার অনেকেই মাদ্রাজে যাহাতে শ্রীরামকৃধদেবের 
ভাব প্রচার হয় সে জন্য তাঁহার একজন গুরুভাইকে সেখানে পাঠাইবার জন্য 
অনুরোধ কারলেন। 
যে, কাঁলকাতায় ফিরিয়া গিয়া সেখান হইতে তান এমন একজন সম্ন্যাসীকে মাদ্রাজে 
পাঠাইবেন যান দাক্ষণাত্যের গোঁড়া ব্রাহ্গণগণের চেয়েও বেশী নিষ্ঠাবান। 

স্বামীজণীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলে ও মাদ্রাজে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনা এইভাবে আপনা হইতেই দেখা দিল। এই সূচনাই 
যেন মহান মহীরুহের অত্কুর স্বরূপ। সেই মহীরুহই এখন তাহার শাখা 
প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছায়া ও কল্যাণদান কারতেছে। 
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খন মাদ্রাজেই স্বামীজশীর আগমনে এত উৎসাহ ও আন্দোলন, তখন তাঁহার 

জল্মভীম কলিকাতায় কি আনন্দের সাড়া পাঁড়য়াছিল কজ্পনাতেই তাহার 
খাঁনকটা বুঝা যায়। 

স্বামীজীর গুর্ভাইরা--তাঁহারা তো বিবেকানন্দগতপ্রাণ। তাঁহারা 
আলমবাজারের মঠেই স্বামীজশর আগমনের জন্য আয়োজন কাঁরতেছেন, আবার 
কাঁপকাতায় আঅভিনন্দনের উদ্যোগ আয়োজনের সাঁহতও যোগ রাখতেছেন। 
বরানগরের বাঁড় ছিল খুব বড় আর ভাঙ্গাচোরা। এ-বাড়ও অবশ্য ভাঙ্গা 
বাঁড়, কিল্তু ততটা অপাঁর্কার ছিল না। যাহা হউক সেই বাঁড়ই যথাসাধ্য 
পারচ্কার পারচ্ছন্ন কবা হইতেছে। 

কালকাতায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারবার জন্য একটি অভ্যর্থনা সামাত 
গঠন করা হইয়াছিল এনং দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সেই সামাতির সভাপাতি 
হইয়াছলেন। অভ্যর্থনা সামাতির উদ্যোগে স্বামীজী জাহাজ হইতে নামিয়া যে 
পথ দিয়া আসবেন, সেইসব ব্রাস্তার দুইধার পন্রপুষ্পে সাঁঞ্জত হইয়াছিল এবং 
পথের মাঝে মাঝে গেটও করা হইযাছিল। সার্কুলার রোডে যে গেটাট করা 
হইয়াছিল, তাহার মাথায় লেখা ছিল--এস স্বামীজশ'। হ্যারিসন রোডের 
গেটাটর উপরে লেখা ছিল 'জয় রামকৃষ্ণ এবং রিপন কলেজের সম্মুখে যে গেটাঁট 
করা হইয়াছল তাহার উপরে লেখা ছিল 'বাগত!। 

এই রিপন কলেজেই স্বামঁজণকে প্রাথামক আভনন্দন দেওয়া হইবে এই 
রকম ঠিক করা হইয়াছিল এবং খাঁদরপুর ডক হইতে িয়ালদহ স্টেশনে তাঁহাকে 
লইয়া আসবার জন্য একখান স্পেশ্যাল ট্রেনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছল। 

সোদিন যে দেশবাসীর কি আনন্দের দিন, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা সম্ভব 
নয়। বহুদিনের পরাধীন এক জাতি যেন এক ক্ষাঁণকের স্বাধীনতার স্বর্গসুখ 
অনুভব কাঁরতেছে। জয়ী হইয়া আঁসয়াছেন, পরাজিত জাতিরই এক প্রাতিনিধি 
জেতৃ জাতর দেশে 'গয়া। এ জয় কাহারও ব্যান্তগত জয় নয়, এ জয় সমগ্র দেশের 
জয়, প্রত্যেক দেশবাসীই এই জয়ের অংশীদার । প্রত্যেক দেশবাসীই সোঁদন 
তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিল। 

মহাকাব গারশচন্দ্র সে দিন স্বামীজনর অভ্যর্থনার জন্য এই গানাঁট রচনা 
কারয়াছিলেন-_ 

(সাহানা-ধামার ) 
ভুবন ভ্রমণ কর যোগণীবর, যাঁর ধ্যানে 
তাঁহারি সন্তানগণে চেয়ে আছে পথপানে। 
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উচ্চন্রতে আত্মহারা, ভ্রাম সসাগরা ধরা, 
মোহিলে মানবচিত প্রভুর গৌরব গানে, 
নানা দেশে, নানাভাষে-জয়ধযনি একতালে । 
রামকৃষ্ণ হ্‌দে ধর. হূদয় আকৃষ্ট কর 
ইস্টপূজা পূর্ণ তব পুলক আলোক দানে। 
জনমন পুলকিত ঘোর নিশা অবসানে। 
বহুকণ্ঠে এই গীতি সূর লয়ে গান করা হইয়াছিল। সোঁদন মনে 
হইয়াছিল পরাধশনা ভারতমাতা আজ আর দুাঁখনী নন, তিনি আজ বীরপূন্নের 
গৌরবে গৌরাবনী। তাঁহার সেই বীরপুন্র, যে 
কোথা দূরে মিলালো সংশয়,- 
মা, তোর দুলাল সেই-- সন্ব্যাসী বিবেকানন্দ 
দশাঁদক গাহে তার জয়! 
ভাই বাল সমাদরে পাঁতিতে হৃদয়ে ধরে, 
আতুরে দেবতা কারি মানে, 
দাঁরদ্রু অভাগা জন তার পূজ্য নারায়ণ 
ধনী দীনে ভেদ নাহি জানে-_। 
যাঁর মা এমন ছেলে, তাঁরে কে দাখনী বলে 2 


যেভাবে অনুভব কাঁরয়াছলেন, আজ বর্ণনায় তাহার চিত্র অজ্কন সম্ভব নয়। 

খুব ভোরেই জাহাজ খাদরপুরে পেপছিয়াছল। ডকে জাহাজ পেশীছবা- 
মাত্র ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে গঙ্গার তরঙ্গরাঁশ ধবানত হইয়া উঠিল। স্বামীজনর 
জন্য স্পেশাল দ্রেন প্রস্তুত ছিল, সেই ট্রেনে সকাল সাড়ে সাতটায় স্বামীজশী 
1শয়ালদহ স্টেশনে পেশীছলেন। মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমূখ অভ্যর্থনা 
সাঁমাতির সদস্যবৃন্দ স্টেশনে অপেক্ষা কাঁরতোছলেন, পুষ্পমাল্যভূষিত করিয়া 
তাঁহারা স্বামীজকে ও তাঁহার ইংরেজ শিষ্গণকে একখান গফটন গাঁড়তে 
তুলিলেন। তখনকার দিনে 'মোটর কার' বলিয়া কিছু ছিল না। 

স্বামীজা গাঁড়তে উঠিবার পর স্টেশনে আগত যূবকগণ আগাইয়া আসিয়া 
গাঁড়র ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাঁড় টানিয়া লইয়া চলিলেন। বাগবাজারের 
অনেকেই স্টেশনে উপাঁস্থত 'ছিলেন। ডান্তার কাঁঞ্জলাল, *শরচ্ন্দ্র সরকার, 
শ্রীযুস্ত যতনন্দ্রক্ণ দত্ত দেত্তবাবু), অপরেশ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্গাপদ ঘোষ, 
রামকৃষ্ণ বসু প্রীতি অনেকেই সোঁদন গাঁড় টানিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে 
কারয়াছলেন। দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় তখনও ডান্তার হইয়া বাহর হন নাই। 
[তান কিছাঁদন আগে লোকান্তরিত হইয়াছেন; মৃত্যুর অজ্পাঁদন আগেও তিনি 
সোঁদনের কথা আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ কাঁরতেন। শ্রীযুন্ত কিরণচন্দ্র দত্ত 
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মহাশয়ও এই দলে ছিলেন। তান আজও সেই দিনের কথা স্মরণ করেন। 

গাঁড় রিপন কলেজের গেটের সম্মুখে পেপাছলে ভিড় এতই বাঁড়য়া গেল 
যে, সেই ভিড়ের চাপে অনেকেই চাপা পাঁড়তে পাঁড়তে রক্ষা পাইয়াছিলেন, 
সৌভাগ্যবশত সেদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। অপরেশবাব্‌ লোকের পায়ের 
তলায় পাঁড়য়া িয়াছিলেন, মাঁণ গৃপ্ত মহাশয় আতি কম্টে তাঁহাকে উদ্ধার 
করেন। 

এই দিন আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তখনকার "দিনে ঘটা একেবারেই 
অসম্ভব 'ছিল। তখনকার 'দনে সম্দ্রান্ত পরিবারের মাঁহলাগণ এমন পর্দানশশন 
ছিলেন যে, গঙ্গা্নানে যাইতে হইলে পাজ্কিতে কাঁরয়া তাঁহাদের গঞ্গাগর্ভে 
নামিয়া স্নান করিতে হইত । কিন্তু সোঁদন সেই প্রথা অগ্রাহ্য কাঁরয়া বিডন 
স্ট্রীটের চারূচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর পূরমাহলাগণ প্রকাশ্য রাজপথে স্বামীজশীকে 
ধৃপদীপ দিয়া আরতি ও শঙ্খধহনির সঙ্গে বরণ কাঁরয়াছিলেন। এই ঘটনায় 
বুঝা যায় যে, স্বামঈজশীর আগমন সোঁদন লোকের মনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার 
কারয়াছিল। 

সোঁদন বাগবাজারে রায় পশুপাঁতিনাথ বসুর বাড়িতে স্বামীজীর মধ্যাহ॥ 
ভোজনের 'নমন্্ণ ছিল এবং *গোপাল শীল মহাশয়ের কাশপুরের বাগান 
বাড়তে তাঁহার এবং তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণের থাঁকিবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াঁছল। স্বামীজী আহারান্তে পশপাঁত বাবুর বাড়তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
কাঁরয়া বৈকালে কাশীপুরে গেলেন বটে, কিন্তু রান্রে তাঁহার গুরুভাইদের নিকট 
আলমবাজার মঠে গিয়া রাঁত্র যাপন কারলেন। 

টাউন হলে আঁভনন্দন দিতে কয়েক দিন দোর হইবে জাঁনয়া ইতিমধ্যেই 
বাগবাজারে শ্রীশ্রীমদনমোহন জাঁউর নাটমন্দিরে তাহাকে একাঁট অভিনন্দন দিবার 
ব্যবস্থা করা হইল । শ্রীষুস্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন অল্পবয়স্ক যূবক, 'কস্ত 
[তাঁনই এই আঁভনন্দনদান ব্যাপারে অগ্রণণ হইলেন এবং বাগবাজারের অন্যান্য 
যুবকবৃন্দ, বলরামবাবূর পুত্র রামকৃষ্কবাবৃও ইহাতে যোগ 'দিয়াছিলেন। 

ইহার পর যোঁট বিশেষ আভনন্দন, সোঁট টাউন হলে না হইয়া শোভাবাজারে 
স্যার রাপাকান্ত দেব বাহাদুরের বাড়ির প্রকাণ্ড উঠানে করিবার আয়োজন করা 
হইল। এই দিনের সভায় কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপাঁত হইয়াছিলেন। 

এই সভায় আঁভনন্দনের উত্তরে স্বামীজশী যে ভাষণ 'দিয়াছিলেন, সেটি 
প্রধানত বাঞ্গলার যূবকগণকেই উদ্দেশ্য কাঁরয়া বলা হইয়াছিল। সেই ভাষণ 
হইতে এখানে সংক্ষেপে ছু উদ্ধৃত কারিতোঁছ-_ 

“আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ 
ইহাই খাঁষবাক্য। ভারতের প্রাত ধাঁলকণাও পাঁবত্র এবং এই ভারতবর্ষ এক 
মহাতীর্থ। 

ভারতের আধিবাঁসগণের আচার ব্যবহারকে যাহারা নিন্দা করেন তাঁহারা 
স্মরণ রাখবেন যে, সকল দেশের আচার ব্যবহারের ভিতরেই কোন না কোন 
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গভীর তাৎপর্য আছে, সেই জন্য কোন আচরণকেই উপহাস করা উচিত নয়। 

ভারতবর্ষের যে যত দারদ্রু সে তত সাধু। 

হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করাই মহা বীরত্ব । 

আমার দ্বারা যা 'কছ? জীবনপ্রদ, বলপ্রদ ও পাঁবিন্র কার্য সাঁধত হয়েছে 
অথবা যা কিছু আম বলেছি সে সমস্তই শ্ত্রীরামকৃষ্ণদেবের শান্তর খেলা, তাঁরই 
বাণী এবং 'তানিই স্বয়ং। 

ভারতবর্ষের পুনরুখানের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ মহাশান্তর বিকাশ। 

ভারতবাসী রাজনশীতি, সমাজ সংস্কার এবং অন্যান্য যাহা কিছুই হউক ধর্মের 
মাধ্যমে না হ'লে গ্রহণ করতে পারে না। 

শ্রীরামকৃষদেবই সাবভৌম ধর্ম ও 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের 'িতর ভ্রাতৃভাব 
স্বরূপ । 

মহান্‌ এক আদর্শ পুরুষের উপর একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগই যে কোন 
জাতির উত্থানের উপায়। একই পতাকাতলে সকলকে সমবেত হ'তে হবে। 

ভারতবাসঈর ইহাই প্রীতি যে তারা কোন ধর্মবীরকে আদর্শস্বর্প গ্রহণ 
না করলে তারা উঠতে পারবে না ও মহত্বের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। বর্তমান 
যুগে শ্রীরামকৃষ্ষই সেই আদর্শ পুরুষ, অতএব আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য 
তাঁকেই আদর্শ করা প্রয়োজন। 

আমাদের ভাল লাগুক বা নাই লাগ্‌ক সে জন্য তাঁর কাজ থেমে থাকবে 
না। তিনি সামান্য ধূঁলকণা থেকেও শত শত কমা সৃন্টি করতে পারেন। 

বিস্তৃতিই জীবনের লক্ষণ। আমাদের হয় সমস্ত জগৎ জয় করতে হবে না 
হয় লুপ্ত হয়ে যেতে হবে। এর মাঝামাঝ কোন পথ নেই। সুতরাং বিদেশে 
যেতেই হবে। ভারতের বাইরে অন্যান্য জাতি কিভাবে উন্নাতি করছে তা লক্ষ্য 
করতে হবে এবং এই তুলনার দ্বারাই বোঝা যাবে যে আমরা কোথায় পড়ে আছ। 
[দিতেও হবে আবার 'নতেও হবে। আদান প্রদানই উল্লাতর মূল। ভারতের 
অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা । চৈতন্য রাজ্যের অপূর্ব তত্সমূহের বিনিময়ে 
পাশ্চাত্য জাতর নিকট থেকে জড়রাজোর অদ্ভূত তত্বসমৃহ আমাদের আয়ত্ত 
করতে হবে। আধ্যাত্ম্য বিষয়ে আমরা হব ওদের শিক্ষাদাতা এবং জড়সম্পাঁকত 
বষয়ে ওরাই হবে আমাদের শিক্ষাদাতা। সম-অবস্থাপন্ন না হ'লে কখনও বন্ধূত্ব 
হয় না। 

বাঁদ্ধবৃত্তি ও বিচার শান্ত খুবই ভাল জিনিস বটে, কিন্তু তাদের বেশী দূর 
এগোবার ক্ষমতা নাই। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্য সকল উদঘাঁটত 
হয়। বাঙালী ভাবুক এবং ভাবুক বাঙালীর দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হবে। 

শুভ মৃূহূর্ত উপাঁস্থত হয়েছে। এখন উঠতে হবে, জাগতে হবে এবং 
সাহস সহকারে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের মাতৃভূমি মহাবলি চান, সেই 
বলির জন্য চাই আশিস্ট, দ্রািষ্ট, বলিষ্ঠ ও মেধাবী ফুবকের দল। 

ভারত দরিদ্র, কিন্তু দাঁরদ্যু আমাদের উন্নতির প্রাতবন্ধক হ'তে পারবে না। 
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চাই মানুষ চাই উৎসাহ ও আত্মবি*শবাস। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণ--যে আপনাকে 
দুর্বল ভাববে সেই দুর্বল হবে” প্রত্যেক আত্মায় অনন্ত শান্ত রয়েছে, কেবল 
তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ধার হ'তে হবে। 

ভয় একেবারে ত্যাগ করতে হবে। অতাঁতের ইতিহাস আমাদের জানাচ্ছে_ 
সাধারণ লোকের মধ্য থেকেই জগতের যত কিছ শান্তর প্রকাশ হয়েছে। সাধারণ 
লোকের মধ্যেই অসাধারণ প্রাতিভাসম্পন্ন ব্যাস্ত জন্মগ্রহণ করেছেন। যা একবার 
ঘটেছে তা আবার ঘটবেই। পূনরাবান্তই জগতের নিয়ম। 

বাংলার যূবকগণের মধ্য দিয়াই সেই শীন্তর বিকাশ হবে । বাংলার ধুবকগণের 
উপরেই সমর্পত হয়েছে এই আত গুরু দায়িত্বের ভার।” 

স্বামীজীর এই যে বাণী, ইহাতে যেন তাহার মনের ভিতরের তাপ 
আগ্নেয়গারির অগ্ন্যৎপাতের ন্যায় উৎসারিত হইয়াছে । ইহার মধ্যেই রাঁহয়াছে 
মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়া নবজীবন লাভের মন্ত। স্বামীজনর কথায় বালতে গেলে 
বলিতে হয়, এ বাণণ শ্রীরামকৃকদেবেরই বাণী । আরও একটু বেশী দূর গেলে 
এই কথাটি আমাদের মনে স্পম্ট হইয়া উঠে যে, "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন” এই মহাবাণীরই 
প্রচারক এবং এই বাণী প্রচারই তাহার প্রধান কার্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ যেন দুই রূপে এক অভেদ সত্তা । স্বগীয়া 
ভাগনী গানবোদতা ৮9118 07 11010715107) ৬1৮00808110 এই 
নামে নিজের নাম স্বাক্ষর কারতেন, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পাঁর যে, তাঁহার 
কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একই ছিলেন। শ্রীরামকদেব এমন একদল 
ছেলে চাঁহয়াছলেন, যাহারা উচ্চ কার্ষের প্রেরণায় সবাকিছু ত্যাগ করিতে পারে; 
যাহারা অনাসন্ত অথচ প্রেমময় হইবে, যাহারা হইবে সর্বত্যাশী অথচ গহাকম-- 
সেইসব ছেলের দলের নেতারূপেই তিনি স্বামশীজশীকে বাঁলয়াছিলেন, “আর সব 
নর আর তৃমি হলে নরেন্দ্র।” (অর্থা সকল নরের মধ্যে তুমি নরশ্রেষ্ঠ।) ভাল- 
বাসার দিক 'দয়াও স্বামীজীর মনের ভাব তান ভাল কাঁরয়াই বুঝতেন । 
স্বামীজীী যে কোন কিছুর প্রার্থা নন সেকথাও তানি জানতেন; তান 
স্বামীজীকে সে বিষয়ে পরাক্ষাও কাঁরয়াছেন অনেক সময়ে । 

তখনকার 'দনে কেশবচন্দ্র সেনই ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাঁহার বন্তৃতার 
সময় সরস্বতী দেবী যেন তাঁহার রসনায় আসিয়া আঁবর্ভূতা হইতেন। তিনি 
অনর্গল বলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভাষা সাবলীল, উদ্দীপক এবং ঘনোমৃষ্ধকর, 
তাই শ্রোতা তাঁহার বন্তৃতায় যেন মন্দ্রমুগ্ধ হইত । 

কিন্তু একবার তানি গ্রজ্মের সময় সদলে দক্ষিণে*্বরে গিয়া সেখানে গঙ্গার 
ঘাটে দাঁড়াইয়া বন্তৃতা দিবার সময় লক্ষ্য করিলেন, পরমহংসদেব একট; বন্তৃতা 
শনিবার পর উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরমহংসদেবের- মতামতের কেশববাবুর 
কাছে বিশেষভাবেই মূল্য ছিল, তাই 'তাঁন বন্তুতার শেষে তাঁহার নিকট আসিয়া 
যখন জিজ্ঞাসা কাঁরলেন বন্তুতার ভিতর কোন শুট 'তাঁন লক্ষ্য কাঁরম্নাছেন কিনা, 
তখন শ্রীরামকৃষ্দেব বলিলেন, “তুমি যে বললে, ভগবান তুমি সমীরণ দিয়েছ, 
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তরুগুলম দিয়েছ, এসব তো বিভূঁতির কথা । এসব নিয়ে কথা কইবার দরকার 
দি? যাঁদ এসব 'িভাঁতি ছুই তাঁন না-ই দিতেন, তাহলে ক তান ভগবান 
হ'তেন নাঃ বড়মানুষ হলেই কি বাপকে বাপ বলবে, গরীব বাপকে কি বাপ 
বলবে না?” কেশবচন্দ্র এ কথার কোন উত্তর 'দতে পারেন নাই। 

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিষম তাক, প্রত্যেক কথাতেই তিনি তর্ক 
তুদলতেন, যান্তর দ্বারা প্রমাণ কারয়া না দিলে তিনি কোন কথাই মাঁনয়া লইতেন 
না। এমন কি অনেক সময় তান ঠাকুরকে বাঁলতেন, “তুমি আর ক জান, তোমার 
কাছে শেখবারই বা কি আছে 2” একথা শুনিয়া ঠাকুর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “তবে তুই এখানে আঁসস কেন? ঝড় নেই, বাৃঁষ্ট নেই, তবুও এমন- 
ভাবে রোজ রোজ আসিস কেন বল দেখি?” উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলয়াছিলেন, 
“তোমাকে ভালবাস, সেই জন্য তোমার কাছে আঁস।” এই কথাটি শ্রীরামকৃফ- 
দেবের এতই ভাল লাঁগিয়াছল যে, সেই মুহূর্তে তিনি সমাধিস্থ হইয়া নরেন্দ্র- 
নাথকে জড়াইযা ধারয়াছলেন। সমাধ ভঙ্গ হইলে তান উপাস্থত সকলকে 
সম্বোধন কারয়া বালয়াছিলেন, “শুনলে নরেনের কথা, ও কিছুই চায় না, কেবল 
ভালবাসে বলেই এখানে আসে ।” 

নরেন্দ্রনাথ তাঁহার কথা না মানিয়া লইয়া আবার তাঁহার সঙ্গে তর্ক করে, 
ইহাতেও ঠাকুর খুশি হইতেন, তান জানতেন এইভাবে তর্ক কারবার সাহস 
একমাত্র নরেন্দ্রনাথেরই ছিল। আর অন্য দিক দয়া নরেন্দ্র একেবারে নিলেভ, 
অর্থ ও সম্পদ তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। স্বামীজণর ভ্রাতা পৃজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন_- 

“১৮৮৫ খষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমার বাবার হঠাৎ মততযু হয়। পৃবের দিন 
আমাদের বাড়তে চাকর সরকার প্রভীত অনেক লোক ছিল, কিন্তু পরের দিন 
আমরা একেবারেই গরীব হইযা পাঁড়, কিছুই সংস্থান ছিল না। সংসারের 
সকল ভার তখন নরেন্দ্রনাথের উপরেই পাঁড়ল। সে তখন আইন পাঁড়তোঁছল 
এবং এক আযা্টান্নর আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়াছিল কিন্তু সেখান হইতে ছু 
পাইবার আশা ছিল না। সংসার কি করিয়া চাঁলবে এই চিন্তায় নরেন্দ্রনাথ 
উদ্বন হইয়া পাঁড়ল। অবশেষে আমাদের সংসারে আঁতিশয় কষ্ট আসল, 
নরেন্দ্রনাথ তাহাতে একেবারে বিচলিত হইয়া পঁড়ল। এই সময় সে কাহারও সাঁহত 
[মাশিত না তাহার পূর্বেকার প্রফুল্ল ভাব একেবারে চলিয়া গেল, সে ম্লান হইয়া 
পাঁড়ল। একাঁদন সে দাঁক্ষণে*শবরে পরমহংস মশাইকে বাঁলল, “আপনি মাকে 
বলুন, যাতে আমার মা-ভাইদের খাওয়া-পরার কস্ট দূর হয়। এত কম্ট আর সহ্য 
করা যায় না।” পরমহংস মশাই বাঁললেন, “তুই মা কালকে প্রণাম করে যা চাইবি 
তাই পাঁবি।” নরেন্দ্রনাথ কালীর মান্দরে যাইয়া সংসারের অভাবমোচনের জন্য মা 
কালীর কাছে প্রার্থনা করিবে এইরূপ মনস্থ করিয়া পরমহংস মশাই-এর ঘর 
হইতে বাঁহর হইল। মন্দিরে যাইয়াই মা কালকে প্রণাম কাঁরয়া সংকজ্পিত ইচ্ছা 
সকল ভুলিয়া গিয়া বাঁলতে লাগল, “মা আমায় িবেক-বৈরাগ্য দাও।” তাহার 
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পর পরমহংস মশাই-এর ঘরে ফিরিয়া আসলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কি রে, মার কাছে প্রার্থনা করেছিস 2” নরেন্দ্রনাথ বাঁলল, “মশাই, ভুলে গোঁছি।” 
শ্রীশ্রীরামকৃ্ক অনধ্যানঃ ১২৪ পঃ) 

[বিষয় সম্বন্ধে এইরকমই যাঁহার মনোভাব এবার তাঁহারই উপর বিষয়ের 
ভার আয়া পাঁড়ল। 

টাকা। টাকা না হইলে সঙ্ঘ প্রাতষ্ঠিত করা যায় না। পারচালিত কাঁরতে 
হইলেও টাকারই প্রয়োজন। স্বামীজী বলাতে বন্তৃতা করিয়া যে টাকা পাইয়া- 
দিলেন, কলকাতায় আঁসয়াই তান আলমবাজারে ব্রহমানন্দ স্বামীর কাছে 
সমস্তই দিয়া দিলেন। তাঁহাকে গঞ্গার ধারে মঠের জন্য এক খণ্ড জামর খোঁজ 
কারতেও বাঁললেন। 

এই সময় অথাৎ ১৯৮৯৭ খজ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী স্বামীজী মিসেস 
আঁলবুলকে 'লাখয়াছলেন-“সন্ন্যাসীদের জন্য একাঁটি ও মেয়েদের জন্য একাঁট-_ 
এই দু'টি কেন্দ্র স্থাপন না করে যাঁদ আম মরে যাই, তাহলে আমার কর্তব্যের 
শেষ হবে না।” 

“যাঁদ আম মরে যাই” অর্থাৎ দিন সংক্ষেপ, কাজ শেষ কাঁরয়াই তাঁহাকে 
চলিয়া যাইতে হইবে । আর মেয়েদের জন্য একটি মঠের কথা 'তাঁন অনেকবারই 
বাঁলয়াছেন। 

মিসেস আঁলবুলকে এই পন্রে তানি টাকাকাঁড়র কথাও লাখয়াছেন।-- 
“ইংলন্ড থেকে ইতিপূবেই আম পাঁচশো পাউন্ড প্রোয় ৭৫০০) পেয়েছি। 
“মঃ এস'-এর কাছ থেকে প্রায় পচিশো আর তোমার টাকাটা 'দয়ে এ দুটি কেন্দ্র 
স্থাপন করতে আমি নিশ্চয়ই পারবো । সেইজন্য আমার মনে হয় তোমার এ 
টাকাটা যত শশপ্র পার পাঠানো উচিত ।” 

[মিসেস আলিবূলকে তানি এ পত্রে আরও লিখিয়াছেন, “সবচেয়ে নিরাপদ 
হচ্ছে আমেরিকার কোন ব্যাঙ্কে এ টাকাটা তোমার ও আমার এই দুজনের নামে 
জমা করে দেওয়া । তা হলে আমাদের দুজনের মধ্যে যে কেউ এঁ টকাটা বার 
করতে পারবে । এ টাকাটা কাজে লাগাবার আগেই যাঁদ আঁম মরে যাই, তুমি 
এ টাকা দিয়ে আমি যা করতে চেয়োছলুম, তাই করতে পারবে । একথা আম 
এইজন্য বলছি যে আমার মৃত্যুর পর আমার লোকেরা এ টাকাটা নিয়ে গোল- 
মালের সৃঘ্টি করতে পারবে না। ইংলণ্ডে পাওয়া টাকাটাও এভাবে আমার 
ও 'এস্‌,এর দুজনের নামেই রাখা হয়েছে ।” 

টাকা যে ক সাংঘাতিক জিনিস, সর্বত্যাগণী স্বামশীজীর সে সম্বন্ধেও 
বিশেষভাবে ধারণা ছিল তাঁহার এই পন্রে সেকথা বেশ বুঝা যায়। আরও একটি 
[বিষয় বুঝা যায় যে, কোন কাজ এলোমেলোভাবে হয় এটা তানি একেবারেই 
চাহতেন না, পশ্চান্তের সুশৃঙ্খল কার্যপদ্ধীতকে তিনি অনুকরণের যোগ্য 
বাঁলয়া মনে করিয়াছিলেন 

এই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষদেবের জন্মোংসবের সময়ও সান্মিকট। এই সময়টিতে 
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যাহাতে উপাস্থত থাকিতে পারেন, সেজন্য স্বামণীজা বাণগ্র হইয়াছলেন। এতাঁদন 
দাঁক্ষণে*বরের মন্দিরেই ঠাকুরের জন্মোৎসব করা হইত। তাহার কারণ বরানগর 
অথবা আলমবাজারের মঠে স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮৮৭ 
খজ্টাব্দ হইতে ১৮৯৬ খজ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর দাঁক্ষণে*বর কালী বাঁড়তেই 
ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করা হইয়াছে এবং তাহাতে কোন আপাঁত্তও ওঠে নাই। 
[কিন্ত এবার আপাত্ত দেখা দিল। স্বামীজ তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে লইয়া 
যখন মান্দরের উঠানে ঢুকিতে গেলেন, তখনই দূয়ারের দারোয়ান বাধা 'দিল। 
হন্দুর দেবালয় এখানে সাহেব মেমের অথবা কোনো মুসলমানের প্রবেশের 
আঁধকার নাই। রাণী রাসমাণ তাঁহার উইলে যাঁদ সে আঁধকার দিয়া যাইতেন, 
তাহা হইলে কি হইত অবশ্য বলা যায় না। 

কিন্তু এই যে স্টার ও মিসেস সৌভয়ার এবং জেমস গুডউইন ইণ্হারা ক 
এখনও সাহেব মেম আছেন? ইহাদের 'হন্দুধর্মের প্রাত যতখান শ্রদ্ধা, কোন 
হন্দুর তাহা আছেঃ তাঁহারা একজন হিন্দ সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়া 
নিজের দেশ ত্যাগ কাঁরয়া বহু দুরে এই ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই 
নহে, নিজেদের আচার ও আচরণ ত্যাগ কাঁরয়া এই দেশের আচার গ্রহণ করিবার 
জন্য কত 'নম্ঠা সহকারে অভ্যাস কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের মত নষ্ঠাবানই বা 
এদেশে কয়জন আছেন? 


যাহা হউক মান্দির প্রবেশের এই বাধায় জন্মোৎসব দক্ষিণে*্বরে হওয়া সম্ভব 
হইল না। এই সময় স্বামীজশী তাঁহার এক মাঁহলা ভন্তকে একখান পন্রে 
[লাখয়াছিলেন, “আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এখন 
আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ হয়, কিন্তু তাহার কিছুই কাঁরতে 
পারলাম না।” * * * 


এই পন্রে তান একথাও 'লাখয়াছেন যে, “তাহার উপর এবার মহোৎসব 
হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব, কারণ রাসমাণর দেবালয়ের মালিক পবলাত ফেরত, 
বালয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দিবেন না। অতএব আমার প্রথম কর্তব্য এই যে, 
রাজপুতানা প্রভাতি স্থানে যে দুই চাঁরাট বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে 
সাক্ষাং কারয়া কলকাতায় একটি স্থান কারবার জন্য প্রাণপণ চেম্টা করা। 

ঠাকুরের জন্মোতসবের অবশ্য তখনও িছায দৌর আছে। কিন্তু স্বামীজশীর 
শরীর অত্যন্ত অস:স্থ হইয়া পাঁড়য়ীছল। বিশেষত ইউরোপ হইতে 'ফারবার 
পর তাঁহার এক মৃহূর্তও বিশ্রাম লইবার সময় হয় নাই। তাই তান অজ্প 
কয়েক দিন বিশ্রামের জন্য দার্জীলং গেলেন এবং সেখনকার সরকারী উকিল 
শ্রীষুস্ত এম এন ব্যানাজ মহাশয়ের বাঁড় আঁতিথ্য গ্রহণ কাঁরলেন। তাঁহার 
সাহত স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ভ্রিগুণাতত, গগাঁরশবাবু, মিস্টার 
গুডউইল এবং মাদ্রাজী শিষ্য আলাসঙ্গা ও সঙ্গারা ভেল (যাঁহাকে স্বামীজী 
কিডি বাঁলতেন) এবং ব্যাঙ্গালোরের জি জি নরাঁসংহ চাঁরয়া- ই্হারাও সকলে 
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গিয়াছিলেন। এই সময় বধধমানের মহারাজা তাঁহার “রোজ ব্যাঙ্ক” নামক বাঁড়র 
এক অংশ সকলের থাঁকিবার জন্য ছাঁড়য়া 'দিয়াছলেন। 

১৮১৯৭ খম্টাব্দে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি সঙ্ঘ স্থাঁপত হয়। 
বাঙ্গালার বাঁহরে এইটিই প্রথম সঙ্ঘ। মাদ্রাজের আধবাসগণ সেখানে তাঁহার 
একজন গুরুভাইকে পাঠানোর জন্য পূবেই অনুরোধ কাঁরয়াছলেন এবং 
স্বামীজী বাঁলয়াছিলেন, একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান সাধূকে সেখানে পাঠাইবেন, 
সেই সময় শশশ মহারাজের কথাই তাঁহার মনে হইয়াছিল। শশী মহারাজের 
পুজা ও অর্চনায় যে কতখান নিষ্ঠা, সেকথা স্বামীজণী খুব ভাল কাঁরয়াই জানেন। 
তাই তাঁহাকে মাদ্রাজে পাঠাইবার উপয্্ত পাত্র বাঁলয়া মনে করিয়াছিলেন। 

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সাধারণ 'িরপোর্টের পণ্চম পৃঙ্ঠায় আছে ষে, স্বামী 
রামকৃষ্কানন্দ মাদ্রাজে পেশীছিয়া প্রথমে ত্রিশ টাকায় একটা বাঁড় ভাড়া লইয়া 
সেখানে কাজ আরম্ভ করেন এবং প্রায় এক বংসর সেই ভাড়া বাঁড়তেই কাজ 
করিয়া যান। ইহার পর স্বামীজীর "ট্রপলিকেনে নামক একজন শিষ্য তাঁহার 
ক্যাসল কার্নল নামক প্রকাণ্ড বাড়ির এক অংশে বিনা ভাড়ায় থাঁকতে দেন এবং 
১৯০৭ খম্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর পতি শশী মহারাজ সেখানেই থাকেন। 

১৮৯৭ খ্টাব্দের ১লা অক্টোবরের ব্লহমবাঁদন পীত্রকায় এই সম্বন্ধে একাঁট 
বিবরণ বাহির হইয়াছল। তাহাতে বলা হইয়াছে_-“বহুদিন থেকে মাদ্রাজকে 
কাজের একাট কেন্দ্র করবার জন্য তাঁর একজন গুরুভাইকে মাদ্রাজে পাঠাতে তান 
আত সহজেই রাঁজ হলেন। এই কাজের জন্য স্বামীজগ শ্রীরামকৃষ্ধদেবের আতি 
প্রয় শিষ্াগণের মধ্যে অন্যতম স্বামী রামকষ্কানন্দকেই মাদ্রাজে পাঠাতে মনস্থ 
করলেন। স্বামী রামকৃঞ্ণানন্দ মার্চ মাসের শেষাশোষ প্রথমে ক।সল কানেলে 
প্রীতি সন্ধ্যায় গীতার ক্লাস আরম্ভ করিয়াছলেন, পরে আইস হাউস রোডের 
উপরস্থ মচে ক্লাস করেন।” 

শশী মহারাজকে সাহায্য কারবার জন্য স্বামণীজী তাঁহার প্রথম শিষ্য স্বামী 
সদানন্দকেও সঙ্ঘে পাঠ্াইয়া ?দিলেন। 

এইর্‌পে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হইল। 

শশী মহারাজ মাদ্রাজ রওনা হইয়া গেলেন। সুতরাং ঠাকুরের সেবা ও 
পূজার ভার পাঁড়ল বাবুরাম মহারাজের স্বোমী প্রেমানন্দ) উপর । সঙ্গে সঙ্জো 
ঠাকুরের সমন্তানগণের সেবার ভারও পাঁড়ল তাঁহারই উপর, কেননা এতাঁদন শশপ 
মহারাজ এ দুই ভারই গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। এই ভার বাঁলতে বুঝায় মঠের রান্নার 
ব্যবস্থা, আবশ্যকীয় জিনিস কি আছে বা নাই, তাহার খোঁজ নেওয়া এমনাঁক 
সাধুদের ধ্যান হইতে তুলিয়া আনয়া খাওয়ানো। এই কাজ বাবুরাম মহারাজ 
ঠিক শশী মহারাজের মতই আন্তারক ভালবাসার সঙ্গে বরাবরই কাঁরয়া 
আঁসিয়াছেন যতাঁদন না তিনি দারুণ কালাজবরে একেবারে শষ্যাশায়ী হইয়া 
পড়েন। তাই তাঁহার সম্বন্ধে সকলেই এক-বাক্যে বাঁলতেন, “বাবুরাম মহারাজ 
ষেন মঠের ছেলেদের মা ছিলেন।” 
রা-স--৬ 


রামকৃষ্ণ মিশনের নামকরণ ও নিয়মাবলী 


৩ 4880১৮888৯7 ৮8৯ 
বাগানবাঁড়তে। ইহাতে কালীবাঁড়র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল ক না, অনেকে 
সৈ সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরয়াছলেন। কিন্তু আইনত মাঁলক 'যাঁন তানি যোদক 
দয়া বষয়াটির মণমাংসা কাঁরয়াঁছলেন, আরও একটি দক আছে সে বিষয়ে চিন্তা 
করেন নাই। 

আইন সবই আছে, এমন কি সর্বত্যাগী সাধুগণ যখন কোন প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন, সেখানেও নিয়মাবলশর প্রয়োজন আছে। স্বামীজা এাপ্রল মাসের 
শৈষাঁদকে দাঁজশীলং হইতে ফিরিয়া আলমবাজারেই আ'সয়া উঠিলেন। তান 
যখন ইংলন্ডে ছিলেন, তখন কতকগ্াল ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ 'দিয়াছিলেন 
এবং 'তনি ফিরবার পরও আরও দৃএকজন যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলে 
আলমবাজারেই আছেন। এতজন সাধু একত্র হইয়াছেন দেখিয়া স্বামীজীর মনে 
হইয়াছিল, এখন একটা নিয়মাবলণ প্রয়োজন । 

স্বামখীজী চিরাদনই নিয়মের পক্ষপাতন, তা ছাড়া লোক-চারত্র সম্বন্ধে 
তাঁহার আঁভজ্ঞতাও প্রচুর। এবং সর্বোপাঁর তান যে আর বেশশ দন ইহলোকে 
থাঁকবেন না তাহাও তানি জাঁনতেন। 

স্বামীজাী নিয়মাবলি রচনা করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য ব্রহমচারী সুধীর 
তাহা 'লিখিয়া লইলেন। ব্রহয়চারী সুধারই পরে স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ 
কারয়া স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছলেন। 

১৩২০ সালের আষাটের উদ্বোধনে" স্বামী শুদ্ধানন্দ প্বামীজীর অস্ফুট 
স্মাতি' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ হইতে এখানে কিছ ছু 
উদ্ধৃত করিতেছি ঃ 


১৮১৯৭ খম্টাব্দের এপ্রল মাসের শেষভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে 
চারপাঁচাঁদন হইল বাঁড় ছাঁড়য়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্াসঈবর্গের মধ্যে 
স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ, ও সবোধানন্দ মান আছেন। স্বামীজী 
দাঁজলং হইতে আসিয়া পাঁড়লেন- সঙ্গে স্বামী ব্রক্গানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, 
স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলিঙ্গা পেরুমল, কিডি ও "জাজ প্রভাতি। 
দীক্ষিত হইয়াছেন। হীন স্বামীজীকে বাঁললেন, 'এখন অনেক নূতন নূতন 
ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসন হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা 'নাদর্ট নিয়মে 
শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়। 


রামকৃফ মিশনের নামকরণ ও নিয়মাবলী ৮৩ 


স্বামীজী তাঁহার আভিপ্রায়ের অনুমোদন কাঁরয়া বাঁললেন, "হাঁ, হাঁঁ-একটা 
নিয়ম করা ভাল বোক। ডাক সকলকে ।' সকলে আঁসয়া ঘরাঁটতে জমা হইলেন । 
তখন স্বামীজশী বাললেন,-একজন কেউ লিখতে থাক্‌, আম বাঁল।' তখন 
এ উহাকে সামনে ঠেলিয়া দিতে লাঁগল-কেহ অগ্রসর হয় না। শেষে আমাকে 
ঠোলয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণত একটা 
[বিতৃষ্কা ছিল। সাধন ভজন কাঁরয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলাব্ধ করা-এইটিই 
সারআর লেখাপড়াটা-উহাতে মান যশের ইচ্ছা আসবে। যাহারা ভগবানের 
আঁদস্ট হইয়া প্রচারকার্যাঁদ করিবে, তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের 
পক্ষে উহার প্রয়োজন তো নাই-ই, বরং উহা হানিকর, এই ধারণাই প্রবল 'ছিল। 
যাহা হউক, পৃবেই বাঁলয়াছি, আম কতকটা 10:8৭ ও বেপরোয়া, আমি 
অগ্রসর হইয়া গেলাম। 

স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, এ কি 
থাকবে 2 অর্থাৎ আম কি মগের ব্রহম্চারীরূপে তথায় থাকব অথবা দুই এক 
দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আঁসয়াছ, আবার চাঁলয়া যাইব। সন্্যাসীবর্ণের 
মধ্যে একজন বাঁললেন, 'হাঁঃ। তখন আম কাগজ-কলম প্রভৃতি ঠক কাঁরয়া 
লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম । 

নিয়মগ্ঁল বালবার পূর্বে স্বামীজীী বাঁলতে লাগলেন,-দেখ, এইসব নিয়ম 
করা হচ্ছে বটে. কিতু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে এগীল করবার মূল লক্ষ্য ঠক? 
আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার 
মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কুঁনয়ম রয়েছে--সুনিয়মের স্বারা 
সেই কুনিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে 
হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।” 

এরপর যে নিয়মগুলি লেখা হইল সেগাল হইতেছে £-- 

১। আলমবাজারের এই মঠই প্রধান মঠরূপে নির্ধারত হইল। ইহার 
আনষাঁঙ্গক সমুদয় মঠকেই ইহার নিয়মাবলী অনুসারে চাঁলিতে হইবে। 

২। এই মগের সন্ন্যাসী ও ব্রহমচারিগণ মান্র এই মঠসংক্লাল্ত গবষয়ে মতামত 
প্রকাশ করিতে পারিবেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহয়চারগণ বলিলে শ্রীরামকৃফদেবের শিষ্য 
ও প্রাশষ্যগণকে বুঝতে হইবে। 

৩। সমুদয় সন্ন্যাসী ও ব্রহন্রচাারগণ মালিয়া একটি প্রধান অধ্যক্ষ নির্ধারিত 

কাঁরবেন। 

৪1 উত্ত প্রধানাধ্ক্ষের সাহত এক দুই বা ততোধক সহকারী নিরধারত 
হইবেন। 

$। কোন বিষয় নিধ্ধারত কারতে হইলে সন্্যাসী ও ব্রহন্রচারিগণের & 
অংশের মত হইলেই চালবে। আপাতত চার বংসবের জন্য প্রধান অধ্যক্ষ ও 
তাঁহার সহকারীরা সন্ন্যাসী ও রব্রহম্ারগণের অমত সর্তেও কার্য কাঁরতে 
পাঁরবেন। 


৮৪ প্ৰামণী বিবেকানন্দ ও ভ্রীত্রীরামকুষ সত্থ 


৬1 প্রত্যেক সন্ন্যাসী দুইটি ও প্রত্যেক ব্রহন্রচারী একটি ভোট 'দতে 
পাঁরবেন। 

৭। মঠে তামাক ব্যতত অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা নিষেধ। সকলেই 
পরস্পর সদ্ভাবে কথাবার্তা কাঁহবেন। যখন কাহারও কিছ আবশ্যক হইবে 
1তাঁন কর্মাধ্যক্ষকে জানাইবেন। 

৮। ব্রহনচারিগণ সন্ন্যাঁসগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন কারবেন। 

৯। সকল ধর্ম ধমর্চারক ও সকল ধর্মের উপাস্য দেবতার প্রাতিই 
যথাযোগ্য ভান্তসম্মান রাখিতে হইবে। 

১০। যথাসম্ভব সকলেই প্রত্যষে শধ্যাত্যাগ কবিবেন। গান্রবস্ত্রাদ সময় 
পারম্কার রাখতে হইবে। 

১১। কর্মাধ্যক্ষ দেখবেন যেন সকলে সমুদয় পাঁরছকার রাখেন এবং যথাকালে 
আহারাঁদি পান। 

১২। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলকে কিং ব্যায়াম করিতে হইবে! 

১৩। মঠাধ্ক্ষ্য ও তাঁহার সহকারী দোঁখবেন যেন সকলে প্রাতঃকালে 
স্নানাঁদর পর নজ নিজ আভপ্রায় অনুযায়শ জপ, ধ্যান ও পূুজাদ কারতেছেন। 

১৪। যথাসম্ভব সকলে একত্র আহার করিবেন। তৎপবে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম 
কাঁরবেন। 

১৫। তৎপরে প্রত্যেকে নিজ নিজ আঁভপ্রায় অনযায়শ পৃথক পৃথক বা দুই 
তিন জনে একব্রে মিলিত হইয়া শাস্ত্র পাঠ কাঁরবেন। 

১৬। অপরাহে। পুনরায় পাঠ হইবে। তাহাতে একজন পাঠক থাকিবেন 
ও সকলেই শুনবেন । 

১৭। সন্ধ্যার পর পুনরায় জপ, ধ্যান ও স্তব পাঠাদি হইবে। 

১৮। সমুদয় কার্য ও কথাবার্তা শান্তভাবে করিতে হইবে। 

১৯। যাহারা বাহরে ধর্মপ্রচার কারতে যাইবেন তাঁহারা এখানকার মত 
1ভন্ন ভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপনের চেষ্টা কারবেন। যাহারা প্রচার বা ভ্রমণ করিতে 
বাহরে যাইবেন, তাঁহারা প্রীত সপ্তাহে তাঁহাদের প্রচার বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বালত 
অন্যন একখানি পন্ত মঠে 'লাখবেন। যাহারা চিঠিপন্রাদ রাখবেন তাঁহারা 
এগুঁল বিশেষরূপে রক্ষা কারবেন ও মঠাধ্যক্ষের আদেশ ও উপদেশ মত 
তাঁহাঁদগকে পত্র লিখবেন ও তাহার প্রাতালাপ রাঁখবেন। 

২০। বাহরের লোক বাহিরের ঘরে বাঁসয়া যাহার সাঁহত আবশ্যক 
কথাবার্তাঁদ কাঁহবেন। 

২১। মঠাধ্যক্ষের অনুমাতি ব্যতীত কেহ মণে রাঁন্র যাপন কাঁরতে পারিবেন 
না। 

২২। মঠের যে সকল কার্য সকলকে সমবেত হইয়া কাঁরতে হইবে সেই 
সকল কার্ষের পর্বে ঘণ্টা বাজাইতে হইবে। 


রামকৃষ। মিশনের নামকরণ ও নিয়্মাবজাশ ৮৫ 


২৩। আবশ্যক মত এই সকল নিয়মের পাঁরবর্তন ও পারিবর্ধন হইতে 
পারবে। 

মঠের নিয়ম অনুসারে সুধীর মহারাজের স্বহস্তে লাখত এই নিয়মগুলি 
আজও যত্ের সাহত রক্ষিত আছে ইহাতে সন্দেহ নাই। 

কিন্ত এই সব গুরুতর বষয়ে একাঁট মান্র শব্দের পাঁরবর্তনও সমস্ত 
1বষয়েরই পাঁরবর্তন ঘটাইতে পারে। অনেকে অভিযোগ করেন যে, এই 
নিয়মাবলী হইতে দুই একাঁট শব্দ পরে পাঁরবার্তত কাঁরয়া তাহার স্থলে অন্য 
শব্দ বসানো হইয়াছে। কিল্তু আমাদের মনে হয় যে, সেরূপ হওয়া কোন 
কারণেই সম্ভব নয়, কেননা সত্যের উপরেই শ্রীরামকুফ্ মঠের ভিন্ত স্থাপিত। 
এবং স্বামীজশী যাহার উল্লেখ করিয়া বাঁলয়াছেন, “তাঁহার বাণী এবং তান 
স্বয়ং” সেই শ্রীশ্রীরামকফদেব-_তাঁনি যে কথাটি উচ্চারণ কাঁরতেন- যেভাবেই তাহা 
উচ্চারণ করুন না কেন, তাহাই কার্যত ফলবতা হইত, দিছতেই ইহার অন্যথা 
হইত না। 

স্বামশ শুদ্ধানন্দ তাহার এ প্রবন্ধে িখিয়াছেন ৪- 

“তারপর নিয়মগ্ল লেখান হইতে লাগল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান 
জ্ঞান, মধ্যাহে 'বিশ্রামান্তে 'নজে নিজে শাস্ন-গ্রল্থাদদ অধ্যয়ন ও অপরাহে। 
একজন পাণকের নিকট কোন 'নাদস্ট শাস্-গ্রল্খাঁদ শুনতে হইবে, এই ব্যবস্থা 
হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহে? একটু একটু কারয়া “ডেলসাট” ব্যায়াম কাঁরতে 
হইবে, তাহাও 'নার্দস্ট হইল। মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছ চাঁলবে 
না-এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া 
স্বামীজীী বাললেন, পদ্যাথ্‌, একটু দেখেশুনে নিয়মগ্ীল ভাল করে কাপ করে 
রাখ-দৌঁথস যাঁদ কোন নিয়ম 7)০281৮9 (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, 
সেটাকে 7005111৮5 করে 'দাব।॥ 

এই সময় স্বামীজাঁ শ্রীশ্রীরামকৃ্ধদেবের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সমস্ত ভন্ত- 
মণ্ডলশর মধ্যে সংযোগ ও সহযোগতা স্থাপনের জন্য একটি সামাত স্থাপন 
কারবার উদ্যোগ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ খঙ্টাব্দের ১লা মে তারিখে 
বলরামবাবূর বাঁড়তে একট সভা আহবান করা হয়। এই সভায় শ্রীরামকুফদেবের 
গৃহস্থ শিষ্গণকে আহবান করা হয়। এই সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক 
গঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্ধাববরণশী পুস্তকে যেভাবে ববরণ লেখা হইয়াছিল, 
তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইল £- 

উদযোগ সভা, শনিবার ১লা মে ১৮৯৭ খৃঃ (071617081 10069017069 
[30০] হইতে বাংলায় অনুবাদ) “১৮৯৭ খন্টাব্দে ১লা মে তারিখে সন্ধ্যার 
সময় কলিকাতা &৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে “বলরামবাবৃব বসত বাটাঁতে স্বামী 
বিবেকানন্দের আহবানে শ্রীরামকৃষফদেবের গৃহস্থশিষ্য ও ভন্তগণের এক সভা হয়। 

আলমবাজার মঠের কয়েকজন সন্ব্যাসীঁও এ সভা অলঙ্কৃত করয়াছলেন। 

পরমহংসদেবের আদর্শ, উপদেশ ও নশীতির প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি 


৮৬ ্বামশী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সত্ব 


হওয়ায় এবং শ্রীরামকৃষ আন্দোলনের প্রসার হওয়ায় এ কার্য আরও সচার্রূপে 
সম্পন্ন করিবার জন্য একটি সঞ্ঘ গঠন বাঞ্ছনীয় বোধ হয় এবং 
কয়েকটি উদ্দেশ্যে কালিকাতায় একটি কেন্দ্র যেখানে সকলে নিয়ামতভাবে 'মাঁলত 
হইতে পারেন, স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক বাঁলয়া মনে হয় £- 

১। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান । 

২। পরমহংসদেবের উপদেশাবলশী ও আদর্শ যাহাতে জনসাধারণ অবগত 
হয় তাহার উপায় নির্ধারণ। 

৩। এই কারের আঁধকতর প্রসারকজ্পে ইংলণ্ড, আমোঁরকা এবং ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানে স্থাঁপত অনুবৃপ প্রতিষ্ঠান (3151200০018) সমূহের সঙ্গে 
কর্মপল্খার আলোচনা । অন্যান্য বিষয়ে পরস্পর 'বিভন্ন মত পোষণ করা সত্বেও 
পরমহংসদেবের প্রীত এবং তাঁর উপদেশের উপর শ্রদ্ধাই যাঁহাদের একমান্র মিলন 
ক্ষেত্র এমন সকল লোককে সভ্যশ্রেণীভুক্ত কাঁরয়া একাঁট সাধারণ সঙ্ঘ স্থাপনের 
ব্যবস্থা হইল। 

যাহারা এই সভায় উপাস্থত আছেন তাঁহাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে লইয়া 
একাঁট কার্যপাঁরচালকমণ্ডলশী গঠন করা হয় এবং বাঁড় ভাড়া ও অন্যান্য খরচের 
জন্য একটা চাঁদার তাঁলকাও করা হয়। 

স্থির হইল যে, আপাতত 'গরণশচন্দ্রু ঘোষ মহাশয়ের বাড়তে সাঁমাতির 
সাগ্তাঁহক সভার আঁধবেশন হইবে। 

সামাতির উদ্দেশ্য, আদর্শ ও পাঁরচালনার নিয়মাদর আলোচনা ও নির্ধারণের 
জন্য আগামী বুধবার সন্ধ্যায় কার্ধপাঁরচালকমণ্ডলীর একটি প্রাথামক সভা 
হইবে ইহাও "স্থির হইল। 

প্রায় চব্বিশ জন সভায় উপাঁস্থত ছিলেন। 

বুধবারের সভার কার্যাববরণী। 

বুধবার, ৫ই মে, ১৮৯৭ খস্টাব্দ। 

সামাতর দ্বিতীয় আঁধবেশন 

স্বামী বিবেকানন্দের সভাপাঁতত্বে সামীতির নাম, উদ্দেশ্য, কার্য-প্রণালী এবং 
পাঁরচালনার জন্য নিয়মাবলী নির্ধারত হইল। 


সেইগলি এই ৫ 

নামঃ রামকৃষ্ণ মিশন। 

উদ্দেশ্য ঃ_মানবের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন 
তাহার প্রচার এবং মানুষের দৌহক, মানাসক ও পরমার্থক প্রয়োজনে সেই সকল 


তত্ব যাহাতে কার্যত প্রযুক্ত হয়, সেসকল বিষয়ে সাহায্য করাই এই সামাঁতর 
উদ্দেশ্য । 


মিশন বা ব্রতঃ--পাঁথবীর নানা ধর্মমতকে সেই এক চিরন্তন সার্বভৌমক 
ধর্মেরই রূপান্তর মান্র জানিয়া সর্বধর্ম সমম্বয়ের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্ষের 


রামকৃষ্ণ মিশনের নামকরণ ও নিয়মাবলী ৮৭ 


অবতারণা কারয়া গিয়াছেন, তাহার অনুশশলনই হইল এই সাঁমাতির মিশন 
বা ব্রত। 

কার্ধপ্রণালীঃ-লোৌকক ও পারমার্থক বিষয়ে শিক্ষাদান কারবার উপয্যৃ্ত 
লোক তৈয়ার কারবার জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেই সকল 
কেন্দ্রে শিষ্প ও কলাবিদ্যাকে উৎসাহদান এবং বেদান্ত ও অন্যান্য আধ্যাত্মক 
চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা জনসমাজে 
প্রবর্তন করাই হইল এই সাঁমাঁতর কার্ধপ্রণালণ। 

ভারতবর্ষে কাজ£_জনসাধারণকে শিক্ষাদান কারবার উপযূক্ক এমন সব 
সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিক্ষক তৈয়ার কারবার জন্য সমগ্র দেশের বড় বড় শহরে 
কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেই সকল শিক্ষকগণকে দেশেব বিভিন্ন অংশে (যাহাতে 
তাঁহারা জনসাধাবণের কাছে পৌস্ছাইতে পারেন) পাঠাইবার ব্যবস্থা করাই হইল 
ভারতবর্ষের মিশনের কাজ। 

বিদেশে কাজ £-ভাবতের বাহরেব দেশসমহে প্রচারক প্রেরণ, ভারতে 
স্থাঁপত কেন্দ্ুগুলির সঙ্গে ভারত বাহ্ভিত দেশসমূহের ইতিপূর্বেই স্থাপিত 
কেন্দ্রগ্লির সহানুভাতি ও সহযোগতা আনমন করা এবং নূতন নৃতন কেন্দ্র 
স্থাপন করা। 
সামতির নিয়মাবলশী £-- 


মিশনের কলিকাতা কেন্দ্র পাঁরচালনের জন্য নিম্নালাখত নিয়মাবলণ 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল ৪-- 

১। যিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে (মিশনে) বিশবাসী এবং সেই আদর্শের 
প্রসারকল্পে সহযোগিতা কারতেছেন এবং কারপার জন্য যান প্রস্তৃত এবং 'যান 
সংজীবন যাপনের চেষ্টা করিতেছেন তানই--অন্য সভ্যরা আপাতত না কবিলে 
এই সাঁমতির সভ্য হইবার আঁধকারণী। 

ই। যাঁদ কেহ বাস্তাঁবকই অপারগ হন, তান ছাড়া আর সকল সভ্যকেই 
মাঁসক আট আনা কারয়া চাঁদা দিতে হইবে। 

৩। প্রত্যেক শাখার সভাপাঁতর, সেই সেই শাখার যে কর্মপদ্ধাঁত তা অগ্রাহ্য 
করিবার ক্ষমতা থাকিবে । (অর্থাৎ শাখা কেন্দ্রের সভাপাঁতির সে বিষয়ে স্বাধশনতা 
থাকিবে ।) 

৪। কার্যপাঁরচালকমণ্ডলশীর, সম্পাদকগণের সহাষে সাঁমাতির সভা আহবান 
কারবার ও কোষাধ্যক্ষগণের সহায় অর্থসংগ্রহের শ্গমতা থাকিবে। 


€। প্রাত রাঁববার সন্ধ্যা ৬॥টার সময় বাগবাজার ১৩নং বোসপাড়া লেনে 
সামাতির সভা হইবে। 

“্বামশ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সভাপাঁতি পদে নির্বাচিত 
হইলেন। 


৮৮ জ্বামণ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষণ সত্ব 


“স্বামী ব্রহয়ানন্দ মিশনের কাঁলকাতা কেন্দ্রের সভাপাঁতি পদে নির্বাচিত 
হইলেন। 

“স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিন্র আ্যাটা্ন 
মহাশয় ইহার সেকেটাবণ, ডান্তার শাশভূষণ ঘোষ এবং বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার 
আণ্ডার সেক্রেটারী এবং শিষ্য-শাস্তপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। (স্বামী 
1শষ্য সংবাদ ৭৬ পূঃ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে ব্লহমচারণ কাঁপল কর্তৃক বাংলা 
১৩১৯ সালে প্রকাশিত)। 

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রাতিষ্ঠিত হইল। উদ্যোগ সভার তারিখ ১৮৯৭ 
খন্টাব্দ ১লা মে এবং মিশনের নামকরণ এবং সাধারণ সভাপাঁত ও কার্যপাঁরচালক- 
মণ্ডলণ প্রীতি নির্বাচন ১৮৯৭ খৃঃ ৫ই মে তাঁরখে হয়। এখানে 'দ্বতীয় 
আঁধবেশনের মূল ইংরেজী 'ববরণীটিও দেওয়া হইল। 
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১৮৯৭ থস্টাব্দে এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ গমশন' এই নাম লইয়া যে প্রাতিষ্ঠানাটি 
স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জেনারেল প্রোসডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন স্বামী 


৯০ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সম্ঘ 


[ববেকানন্দ এবং কাঁলকাতা কেন্দ্রের সভাপাঁতি হইয়াছিলেন স্বামী ব্রহমানল্দ। 
স্বামী সারদানন্দ তখন বিদেশে 'ছিলেন। 

এখন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ, সৃতরাং এখন হইতে &৮ বংসর আগেকার সেই 
দনাটি আমাদের িশেষভাবেই স্মাতিপথে উদিত হইতেছে। 

স্বামীজী মিশন স্থাপন ব্যাপারে গৃহ ভন্তগণকেই সর্বাগ্রে আহবান 
কারয়াঁছলেন। সভ্য হওয়ার আঁধকার সম্বন্ধে তিনি নিষ্মমাবলীর এক নম্বরে 
বাঁলয়াছেন, "যানই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে বিশ্বাসী এবং সেই আদর্শের সহযোগিতা 
করিতে 'যান প্রস্তুত এবং যানি সংজীবন যাপন কারবার চেষ্টা কাঁরতেছেন, 
[তানই এই সামাতির সভ্য হইবার আধকারী।, ইহার মধ্যে গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীর 
কোন পার্থক্য করা হয় নাই। 

[তান 'বাভন্ব কেন্দ্রগুঁলকে কলিকাতা কেন্দ্রের শসসটার বাঁডজ” বাঁলয়া 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন, অধীন কেন্দ্র বাঁলয়া উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যেক কেন্দ্রুই মূল 
কেন্দ্রের সাহত সহযোগিতা কারয়া স্বাধীনভাবে নিজ 'নজ কেন্দ্র পাঁরচালনা 
করিবে, এইরকম আঁভপ্রায় তাঁহার ডীক্ততে অনারও দেখা যায়। বাধ্যতা যে 
প্রত্যেক প্রাতষ্ঠানেই [বিশেষভাবে প্রয়োজন তা তিনি যেমন ঘোষণা করিয়াছেন, 
সেই রকম স্বাধীনতার প্রয়োজনের কথাও 'বিশেষভাবেই বলিয়াছেন। দাসস্‌লভ 
মনোভাব সর্ধথা বজনীয়-এইটি তাঁহার বাণীর মধ্যে সকল জায়গায় সস্পস্ট- 
ভাবে ঘোষিত হইয়াছে। 

আর একটি কথা তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়াছেন, সেটি হইতেছে 
প্রীরামকৃষ্দেব ছিলেন প্রেমের জীবন্ত 'িগ্রহ। “যত মত তত পথ” এই কথাটি 
শ্রীরামকৃষ্ণ মশনের একটি মটো। প্রত্যেক ব্যন্তিরই ব্যন্তিত্ব যেমন ভিন্ন, তেমান 
চন্তাপ্রণালীও এক নহে। এই বিভিন্নতা একই মীলনমন্ত্ে এক হইয়া যাইতে 
পারে, তাহা হইতেছে শ্রীরামকফ্ের প্রাতি এঁকান্তিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। আজ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ দেশে দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার কর্মতৎপরতা দিনে 
দিনে প্রসার লাভ করিয়াছে । ?কন্তু ভাবই হইতেছে সকল কর্মের প্রেরণাস্বরূপ, 
ভাবহশন কর্মকেই গীতা বাঁলয়াছেন কর্মবন্ধন। গীতার এই মহান সত্য কম 
মান্রকেই প্রাতিক্ষণে স্মরণ রাখিতে হইবে । 

স্বামী শিষ্য সংবাদ" নামক গ্রল্থে স্বামীজীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া 
তাঁহার মনের ভাব যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এখানে সামান্য কিছু 
তঁলয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে “এসব িবদেশশভাবে 
কাজ করা হচ্ছে" এই কথা বাঁলয়া যখন অনুযোগ করেন, তখন উত্তরে স্বামীজশী 
বলেন, “সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নৃতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে 
আমার জন্ম হয়ান। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি । ন্িজগতের 
লোককে তাঁর ভাবসমৃহ দিতেই আমাদের জল্ম।, 
প্রস্তুত কারবার জন্য নিয়মপ্রণয়ন হইতেই জানা যায়। ভারতবর্ষের কাজ হইল 
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গশক্ষক তৈয়ার করা, সন্্যাস বা গৃহশী যেকোনো শ্রেণী হইতেই হউক। আর 
সেই সকল শিক্ষককে দেশের বিভিন্ন অংশে তাঁহাদের কর্মক্ষেল্লে পেশছাইয়া 
দিবার ভারও লইতে হইবে মিশনকেই। 

তিনি তাঁহার নিয়মাবলীতে যোঁট বেল্‌ড় মঠের জন্য পরে করিয়াছলেন) 
২১নং নিয়মে লিখিয়াছেন__ 

“এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মাটিকে ধীরে ধীরে একাঁটি বিশবাঁবদ্যালয়ে 
পরিণত কারতে হইবে । তাহার মধ্যে দার্শনক চর্চা ও ধমণ্চর্চার সঙ্গে সঙ্গে 
একটি পূর্ণ েকানক্যাল ইনস্টিটিউট কারতে হইবে ।” 

[তান তাঁহার ১৭নং নিয়মে একথাও বাঁলয়াছেন যে, “খাণ্ডিত-ব্রহমচর্য যাহারা 
পুনর্বার ব্রহমচর্য অবলম্বন কাঁবধা সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, 
তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পারবে ।” (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ব্যান্ত যাঁদ অনুতপ্ত 
হইয়া আবার সুপথে ফিরিতে চায়, তবে তাহাকে সে সুযোগ দেওয়া হইবে ।) 

এই সকল নিয়মগৃির প্রত্যেকটিই মহামূল্য। ইহার মধ্যে আরও দুটি 
একাঁট এখানে উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

_-বৌদ্ধ ধর্মে যেমন 'সংঘম্‌ শরণং গচ্ছাঁম' উীন্ত আছে, স্বামীজার প্রবার্তত 
[নয়মে সেইভাবেই “সংঘ'কে সম্মান দেওযা হইয়াছে । ১ম নম্বরের নিয়মে বলা 
হইয়াছে, 'সংহাতই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শান্ত সংগ্রহের একমান্র পন্থা । 
অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাকোর দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ কাঁরতে চেষ্টা 
করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সংঘের অভিশাপ নিপাঁতিত হইবে এবং 'তিনি 
ইহ-পরলোক উভয় হইতেই শ্রম্ট হইবেন। 

১১নং নিয়মে বলা হইয়াছে, 'যাঁদ কাহারও পদস্থাঁলত হয়, তাহা হইলে 
সমস্ত সংঘের নিকট আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সংঘ যাহা বিধান করিবেন, 
তাহাই অবনত মস্তকে পালন করিবে ।, 

সাধন প্রণালীর যণ্ঠ নিয়ম এইবপঃ -ইহা মনে রাখা উচিত যে, 'নজের 
মুন্তসাধনের জন্য মান্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যান অপরের কল্যাণের জন্য 
চেস্টা করেন, তান মহত্তর কার্য করেন 
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রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইল। যাঁদও 'রামকৃষ্ণ মিশন' এই নামই দেওয়া 

হইয়াছিল। কিন্তু “রামকৃষ্ণ প্রচার'ও বলা হইত, কেননা "শমশন' শব্দাট 
িাদেশী। 

“মশন স্থাপনের বিবরণ তিনখান প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এখানে কিছু 
উদ্ধৃত করা হইল। 

প্রথম -উদ্বোধন কার্যালয হইতে প্রকাশিত স্বামী-শষ্য সংবাদ--১৯১২ 
খৃঃ। প্রকাশক ব্রহ়চারী কাঁপল। 

এই গ্রন্থের ৭৩-৭৬ পুষ্ঠায় লাখিত আছেঃ -স্বামীজশ কযেকাঁদন হইতে 
বাগবাজার * বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান কারতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী 
ভন্তাঁদগকে তান আজ একান্তত হইতে আহবান কবায় ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের 
বহু ভন্ত এ বাড়তে জড় হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও এখানে উপস্থিত 
আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সাঁমাতি গঠন করা। (এট প্রথম দিনের 
আধবেশনের কথা)। 

দ্বতীয়-স্বামণ 'ববেকানন্দের জীবনী ৩য় খণ্ড। এই জশবনশি তাঁহার 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষাগণের সংগৃহততি বিবরণ। ইহাতে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন 
সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহার বাংলা অনুবাদ এইরূপ ৫-“একটি সাঁমাত গঠন 
করবার উদ্দেশ্যে এক সভায় 'মাঁলত হওয়ার জন্য স্বামীজ তাঁদের আহবান 
করায় ১৯৮৯৭ খন্টাব্দ ১লা মে বৈকালে বলরামবাবৃব বাড়তে শ্রীরামকৃফদেবের 
সমস্ত সন্ন্যাসী ও গৃহ শিষ্গণ একান্ত হয়োছিলেন।” 

তৃতীয়--১৯১৯ খ্টাব্দে মে মাসে বেলুড় মঠ হইতে মিশনের গভার্নিং বাঁড 
কর্তৃক প্রকাঁশত রেজোঁস্ট্র করা 'দ্বতীষ সাধারণ রিপোর্ট, ১-৩ পঞ্ঠা। ইহাতে 
আছে._“একাঁট সাঁমাত স্থাপন কববার উদ্দেশ্যে এক সভায় 'মালিত হবার জন্য 
স্বামীজা তাঁদের আহ্বান করায় ১৮৯৭ খম্টাব্দের ১লা মে তাঁরখে কাঁলকাতা 
বাগবাজার ৫&৭নং রামকান্ত বস স্ট্রীটে “বলরাম বসুব বাড়তে শ্রীরামকষের 
সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্াগণ এবং ভন্তগণ সমবেত হয়োছিলেন।” 

এবং আরজিন্যাল প্রাসাঁডং বৃক অর্থং মূল খাতায় আছে £_ 
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৫ই মে রামকৃষখ মিশন স্থাঁপত হইবার পর ৬ই মে স্বামীজী আলমোড়া 
যান্রা কারলেন। তাঁহার আলমোড়া রওনা হইবার আগেই মিস মূলার ও মিস্টার 
গুডউইন আলমোড়ায় চলিয়া গিয়াছেন। 

৫&ই তাঁরখে মিশন প্রাতিষ্তা হইবার পর স্বামীজনী তাঁহার পাশ্চান্ত দেশের 
এক শিষ্যাকে যে পত্র লেখেন সেই পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল ।......... 
“আম কাল আলমোড়া যাচ্ছ, সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য। আলমোড়াও 
আর একটি শৈলানবাস। 

* * “কাঁলকাতার কাছাকাছি জাঁমর দাম আবার খুব বেড়ে গিয়েছে। 
আমার বর্তমান অভিপ্রায় হচ্ছে, প্রধান 'িতিনাট রাজধানীতে 'তিনাঁট কেন্দ্র স্থাপন 
করা। এগুলি আমার নর্মাল স্কুলস্‌; সোধারণ বিদ্যালয়) হবে, এ তিন স্থান 
থেকে আমি ভারতবর্ষে অভিযান করতে চাই। 

“আমি আর কয়েক বংসর বাঁচি আর নাই বাঁচ, ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই 
রামকৃষ্ণেরই হয়ে গিয়েছে। 

* * * “আমি আমোঁরকায় এক লোক ছিলাম, এখানে আর এক লোক হয়ে 
গিয়েছি। এখানে সমস্ত জাতিই আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণা ব্যান্ত বলে 
মনে করছে--আর সেখানে ছিলাম একজন ঘৃণ্য প্রচারক মান্র। এখানে রাজারা 
আমার গাঁড় টানে-আর সেখানে একটা ভাল হোটেলে পর্যন্ত ঢুকতে দিত না। 
সেইজন্য এখানে এমন কথা বলতে হবে, যাতে সমস্ত জাতির - আমার সমস্ত 
স্বদেশবাসীরই মহ্গল হয়, সেই কথাগুলি দুস্চার জনের যতই অপ্রীতিকর 
হোক না কেন।” 

এই পন্রে ষেন একটি বিদায়ের সুর ধ্বনিত হইয়াছে । এই সময় স্বামশীজীর 
শরীর যে খুবই খারাপ হইয়া পাঁড়য়াছে, তাহা বেশ বোঝা ষায়। তাই 'তাঁন 
ভারতবর্ষের তিনটি স্থানে তিনটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিতে চাহয়াছেন, 
যাহাতে তাঁহার অবর্তমানেও প্রচারকার্ষের কোন হান না হয়। এই 'িতনাঁটকেই 
তিনি নর্মযাল স্কুল বাঁলয়া উল্লেখ কারয়াছেন। কোনটিকেই প্রধান কেন্দ্র বলেন 
নাই। 

আর সমস্ত দেশেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে ইহাও তান 
অনুভব করিয়াছেন। 

এই মে মাসেই রামকৃষ মিশনের প্রথম রিলিফের কার্য আরম্ভ হয়। 
মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সময় দারুণ দুভিক্ষি উপাস্থিত হইয়াছে, অন্নাভাবে অনেক 
লোকই মারা গিয়াছে, সুতরাং সেখানে সাহায্য কেন্দ্রু খোলা বিশেষ প্রয়োজন । 

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যতাঁিকার মধ্যে এই 'রালফের কার্য একাঁটি বিশেষ 
স্থান আঁধকার করিয়া আছে। বন্যা, দুভিক্ষ বা মহামারী যাহাই হোক না 
কেন রামকৃফ মিশনই অগ্রসর হইয়াছে সাহায্যদানের জন্য সর্বাগ্রে; এই দ্টান্ত 


৯১৪ জ্বামণ বিবেকানন্দ ও শ্রীর্রীরামকৃ্। সংঘ 


অনুসরণ করার পরে আরও অনেক প্রাতিষ্ঠান সাহায্যদানের কার্যে আত্মীনয়োগ 
কাঁরয়াছে এবং ইহাতে সমগ্র দেশে জনসেবার একটি আবহাওয়া দেখা দেয়। 
ছেলেরা এইভাবে সংকার্ধে আগাইয়া যাইবার একটি পথ খজয়া পাইয়াছে এবং 
সেই সঙ্গে দেশের নোতিক উন্নাতও হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। একভাবে 
রামকৃষ্ণ মিশনই দেশের এই হাওয়া পাঁরবর্তনের কারণ স্বরূপ 

মৃর্শদাবাদে রিলিফ কাজের ভার পাইলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং তাঁহার 
সাহায্যকারী হইয়া স্বামীজশর দু'জন শিষ্য স্বামী িত্যানন্দ ও স্বামী 
সুরেশ্বরানন্দও তাঁহার সাঁহত মুর্শিদাবাদ রওনা হইলেন। এই ভাবে ১৮৯৭ 
খুঙ্টাব্দের ১০ই মে মুর্শিদাবাদ জেলার মহলা নামক গ্রামে রিলিফের কার্ষ 
আরম্ভ হইল। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম 'রিলিফের কাজ। 

স্বামশজী আলমোড়া হইতে এই 'রালিফ কাজ কিভাবে চাঁলতেছে তাহার 
খবর লইতোছলেন। তিনি এই সময় িখিয়াছেন_-“অখন্ডানন্দ মহুলায় 
অদ্ভুত কর্ম করেছে বটে, কিন্তু কার্য প্রণালী ভাল বোধ হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে 
সে একটা ছোট গ্রাম িয়েই তার শান্ত ক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বতরণ 
কার্ষে। এই চাল 'দয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচারকার্যও হচ্ছে,- 
কই এরূপ তো শুনতে পাচ্ছি না। লোকগুলোকে যাঁদ আত্মীনর্ভরশশল হ'তে 
[শখান না যায় তবে জগতের যত এঁ*বর্য আছে সব ঢাললেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র 
গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না। আমাদের কাজ হওয়া উাঁচত 
প্রধানত শিক্ষাদান, চাঁরত্র এবং বাদ্ধ-বৃন্তি উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের জন্য 
শিক্ষাবস্তার। আম সে সম্বন্ধে তো কোন কথাই শুনাছ না-কেবল শুনাঁছ 
এতগুি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। 

“বরকে (্রহমানন্দ স্বামী) বল 'বাভন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের 
সামান্য সম্বলে যতদৃর সম্ভব আঁধক জায়গায় কাজ করা যায়। আরো, বোধ হচ্ছে 
এঁ কার্যে এ পর্যন্ত ফলত কিছু হয়াঁন, কারণ তারা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় 
লোকদের ভিতর দেশবাসীর শিক্ষাবধানের জন্য সোসাহাঁট স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা 
জাগয়ে তুলতে পারেন। এরূপ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনভভরশশল ও 
[মতব্যয়শী হ'তে পারবে এবং বিবাহবন্ধনে জড়িত হবে না। এবং তা হলেই 
ভবিষ্যতে দুভক্ষের কবল থেকে আপনাদের রক্ষা করতে পারবে । দয়ায় লোকের 
হৃদয় খুলে যায়, কিন্তু তার দ্বারা লোকের যথার্থ কল্যাণ হয় না, লোকের যথার্থ 
কল্যাণ যাতে হয় তারই চেষ্টা করতে হবে। 

“সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে_একটা ছোট কুণ্ড়েঘর নিয়ে গ্র্মহারাজের 
মন্দির কর,_গাঁরবরা সেখানে আসুক--তাদের সাহায্যও করা হোক্‌,-আর তারা 
সেখানে পৃূজাও করুক। রোজ সকাল সন্ধ্যায় সেখানে কথকতা" হোক্‌। এ 
'কথকতার' দ্বারা তোমরা লোককে যা কিছ শেখাতে ইচ্ছা কর, শেখাতে পারবে। 
ক্রমে ক্রমে স্থানীয় লোকেরা এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হবে, তখন তারা 'নজেরাই 
সেই মন্দিরের ভার নেবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এ কু'ড়ে ঘরে স্থাঁপত মন্দিরটি 


রামকৃঘ িশনের সেবা ও প্‌জা ৯১৫ 


একটি সুবৃহত প্রাতষ্ঠানে পরিণতও হ'তে পারে। যারা দুর্ভরক্ষ মোচন কার্ষে 
যাচ্ছে তারা প্রথমে প্রত্যেক জেলার মাঝামাঝ একটা জায়গা ঠিক করুক এবং 
সেখানে এইরকম কু*ড়েঘরে মান্দর স্থাপন করুক-যেখান থেকে আমাদের সমস্ত 
কাজ সামান্যভাবে আরম্ভ হবে। * * 

“যারা দুভির্ষ মোচনের কাজ করছে, তাদের এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে ষে, 
দান যেন উপয্ন্ত পান্রে পড়ে-জুয়াচোরেরা যেন ঠাঁকয়ে নিয়ে যেতে না পারে। 
ভারতবর্ষ এইরকম অলস জ.য়াচোরে পূর্ণ আর মজা হচ্ছে এই তারা কিন্তু না 
খেয়ে মরে না, কিছু না ছু? খেতে পায়ই। ব্র'কে বল যারা দুভর্ষে কাজ 
করছে, তাদের সকলকে এই কথা 'লিখতে-যাতে কোনও উপকার নেই এমন 
কাজে তাদের টাকা খরচ করতে দেওয়া হবে না, আমরা চাই যতদূর সম্ভব কম 
খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সংকাজ করতে। 

(৬৬০ ৮৮০7)৮ 60০ 299625% 09541010 59০৭0 ৬০1] 10610277071 
07010) 008 16989 0802), 
করতে হবে--তা না হলে আম মরে গেলেই সমস্ত কাজটাই চুরমার হয়ে যাবে। 
এইরকম করতে পার, তোমরা সকলে মিলে এই বিষষ আলোচনার জন্য একটা 
সভা কর- আমাদের হাতে যে অল্প স্বল্প সম্বল আছে তা থেকে কি করে 
সর্বাপেক্ষা ভাল স্থায়শ কাজ হ'তে পারে। কিছুদন আগে থেকে সকলকে 
এ বিষয়ে খবর দেওয়া হোক সকলেই নিজের মতামত বন্তব্য বলুক-সেইগুঁলি 
নিয়ে বিচার হোক বাদ প্রাতবাদ হোক্‌ তারপর আমাকে তার একাঁট রিপোর্ট 
পাঠাও ।” 

এই পরে স্বামীজনীর প্রত্যেকেরই স্বাবলম্বন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ এবং স্থানীয় 
লোকের নিজ নিজ স্থানের সকল সমস্যা সমাধানের এবং সংগঠনের ভার 
[নিজেদেরই লওয়া উচিত এইরকম মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তান আগেও 
বলিয়াছলেন, “আম বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন কেন্দ্রের পক্ষপাতী ।” 

গঙ্গাধর মহারাজ ম্ীর্শদাবাদে মহুলা গ্রামে যখন দহাভর্ষমোচন কার্য 
কারতোছলেন তখন মূশিদাবাদের কালেঞ্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার লোভগ্জ 
তাঁহার কাজে সব সময় লোক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই 
উৎসাহ ও সাহায্যে সেখানে একাঁটি অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ 
যতাঁদন জীবত ছিলেন বরাবরই এই আশ্রমের কার্যভার বহন করিয়াছেন এবং 
এই আশ্রমাটই রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলাদেশে প্রথম স্থায়শ জনাহতকর প্রাতিষ্তান। 

স্বামী রামকৃফানন্দ মাদ্রাক্তের '্রহয়বাঁদন* নামক পান্রকায় এ সম্বন্ধে একটি 
পত্র বাহর করেন, এই পন্লে মুর্শদাবাদের দ্াভর্ষের প্রসঙ্গ ছিল। ১৮৯৮ 
খঙ্টাব্দের ১৬ই জুল এই পর্রখান বাহর হয়। তাহার ভাবার্থ এইরুপ £ 
“স্বামী অখণ্ডানন্দজীর দুর্ভক্ষ 'রাঁলফ কার্য দেখে স্থানীয় গভর্নমেন্ট 
কর্তৃপক্ষগণ এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, মার্শদাবাদের কালেঞ্ঠর 'মস্টার 


৯৬ জ্বামণী বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘ 


লোভিঞ্জ তাঁকে অর্থ ও লোক দিয়ে সাহায্য করোছিলেন। তাঁর সঙ্জো প্রায়ই দেখা 
করতে যেতেন এবং যখনই তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়া হত তিনি তাঁকে 
(অখশ্ডানল্দজশীকে) পরামর্শও দিতেন। সে সময় স্বামী অখন্ডানল্দ অসহায় 
দুটি অনাথ বালককে-যারা অল্লাভাবে মরণাপন্ন_দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে 
আসেন এবং সেই থেকে সেই পিতৃমাতৃহীন-দ্বয়কে পিতামাতার স্নেহে পালন 
করতে থাকেন। 

“এ দুটি অনাথ বালকের দুরবস্থা মহৎ ও উচ্চমনা লোভঞ্জের হৃদয়কেও 
স্পর্শ করে এবং তিনি অখন্ডানন্দ স্বামীজশীকে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপনের 
জন্য অনুরোধ করে বলেন ষে, যাঁদ তাঁর আপাঁত্ত না থাকে তা হ'লে তান এ 
উদ্দেশ্যে জমি দিতেও প্রস্তৃত আছেন। এ প্রস্তাব অখন্ডানন্দ স্বামীজীরও 
(যনি তাঁর দেশবাসীর সেবার জন্য সকল সময়েও প্রস্তুত) মনে লাগলো এবং 
[তানি সম্মত হলেন। তান মত দেওয়ায় গভর্নমেন্ট তাঁকে অর্থাৎ অখন্ডানন্দ 
স্বামীকে) পণ্থাশ বিঘা জাম দেন এবং তথায় অনাথ বালকদের থাকবার জন্য 
একটি আস্তানাও 'নার্মত হয়। মহুলা অনাথ আশ্রম স্থাপনের ইহাই ইতিহাস _ 
যেখানে কোমল হূদয় উন্নতমনা স্বামী অখণ্ডানন্দের অপত্যস্নেহে পালিত আটাঁট 
অনাথ বালক আশ্রয় পেয়েছে” 

এই পন্র থেকে বোঝা যায় ম্যাঁজস্ট্রেটে সাহেব জাঁমাট মহুলা গ্রামে যান 
দৃঁভরক্ষ নিবারণের কার্যে ছিলেন সেই অখণ্ডানন্দ স্বামীকেই 'দয়াছিলেন এবং 
এইভাবে জামদানে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপাঁত বা মিশনের সাধারণ সভাপাতি 
ই*হারা কেহই কোন আপান্ত উত্থাপন করেন নাই। বরং স্বামীজী এই সংবাদে 
আনান্দত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গাধর মহারাজকে উৎসাহ দিয়া পত্রও 'লাখয়াঁছলেন। 
তাহার ১৮৯৭ খ্‌ঃ ২৯শে জুলাইয়ের একখানি পত্র এইরূপ £-“কল্যাণবরেষ 
তোমার পন্রে সাবশেষ অবগত হয়ে বিশেষ আনন্দিত হ'লাম। অরফ্যানেজ 
সম্রন্ধে তোমার যে আভপ্রায় তা উত্তম ও শ্রীমহারাজ তা আঁচরাং পূর্ণ করবেন 
ইহা 'নীশ্চত। একটা স্থায়ী সেন্টার যাতে হয় তার জন্য প্রাণপণ চেস্টা করবে। 
* * টাকার জন্য চিন্তা নাই, কল্য আম আলমোড়া থেকে প্লেনে (সমতলে) 
নামব, যেখানেই হাঙ্গামা হবে সেইখানেই একটা চাঁদা করব ফেমিনের জন্য, ভয় 
নাই। আমাদের কলকাতার মঠ যে প্রকার-এঁ নমুনায় প্রত্যেক ?জলায় যখন 
এক একাঁট মঠ হবে তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।” পেন্্রাবলী, দ্বিতীয় 
ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ ৩৭নং পন্র)। 

এইভাবে প্রথমেই মৃর্শিদাবাদে অনাথ আশ্রম প্রাতীন্ভত হইল, কিন্তু তখনও 
ঠাকুরের আঁস্থ সমাধিদানের জন্য গগ্গাতীরের জমি ক্রয় করা হয় নাই। জীবসেবার 
মধ্য দিয়াই ভগবানের প্রকৃত সেবা, ইহাই ছিল স্বামীজীর উপদেশের সার মর্ম 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়" কোথা খংজিছ ঈশ্বর 2” এই বাণী যেন এই 
অনাথ আশ্রম প্রাতিজ্ঞার মধ্য দিয়া মূর্তর্পে প্রকাটিত হইল। 

স্বামীজণর প্রত্যেক ভাষণে প্রত্যেক পন্রে এই সুরাঁটই যেন প্রধান সূর। 


রামকৃষ্ণ সিশনের সেবা ও পূজা ৯৭ 


[তি গঙ্গাধর মহারাজকে আর একখান পন্রে ?লাখিয়াছেন £--“বসে বসে রাজভোগ 
খাওয়ায় আর “হে প্রভু রামকৃষ্ণ বলায় কোন ফল নাই, যাঁদ গাঁরবদের জন্য কিছু 
করতে না পার। * * * যাঁদ মাংস খেলে লোকে অসন্তুষ্ট হয় তন্দন্ডেই ত্যাগ করবে, 
পরোপকারের জন্য ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করাও ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের 
জন্য নয়, গেরুয়া মহাকার্ষের নিশান। কায়মনোবাক্যে 'জর্গাদ্ধতায়” অঞ্জলি দিতে 
হবে। পড়েছ তো, 'মাতৃদেবো ভব" শপতৃদেবো ভবআমি বলি 'ারদ্রোদেবো 
ভব" 'মৃর্খদেবো ভব?।” 

১৮১৯৪ খস্টাব্দের মার্চ মাসে একখান পরে স্বামীজশী িখিয়াছেন £- 
“যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে বেচে থাকে, আর দশ বিশ 
লাখ সাধু আর ক্লোর-দশেক ব্রাহমণ এ গাঁরবদের রন্ত চুষে খায়, আর তাদের 
উন্নাতির কোন চেম্টা করে না, সে কি দেশ না নরক? সে ধর্ম না পৈশাচ নৃত্য 2 
দাদা, এইটি তালয়ে বোঝ, আম ভারতবর্ষ ঘুরে ঘরে দেখোছ--এ দেশ 
দেখোছ। কারণ বিনা কার্য হয় কিঃ পাপ বিনা সাজা মেলে ক? 

“পর্শাস্তর পুরাণেষ ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং। 
পরোপকারস্যপুণ্যায় পাপায় পরপসিড়নম্‌।। 

“সত্য নয় কিঃ 

“দাদা, এই সব দেখে বিশেষত দাঁরদ্রয আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় 
না। একটা বাদ্ধ ঠাওরালুম কেপ্‌ কমোরান্‌ অন্তরীপের মা কুমারীর মান্দিরে 
বসে--ভারতবের শেষ পাথরটকরার উপরে বসে-এই যে আমরা এতজন 
সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ,লোককে মেটাঁফাঁজক্‌স্‌ (দর্শন) শিক্ষা 
[দিচ্ছি এসব পাগলামি। খাঁল পেটে ধর্ম হয় না। গুরুদেব বলতেন নাঃ এ 
যে গারবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে-তার কারণ মূর্খতা । আমরা 
চার যুগ ধরে ওদের রন্ত চুষে খেয়েছি-আর দু'পা দিয়ে মাঁড়য়েছি। * * 

“্যাদ কতকগালি নিঃস্বার্থ পরাহতচিকীর্ষ্‌ সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা 
বিতরণ করে বেড়ায়,নানা উপায়ে নানা কথা ম্যাপ, ক্যামেরা ও গ্লোব প্রীতির 
সাহায্যে আচন্ডালের উন্নাত করে বেড়ায় তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে ক না? 

“আমরা একটা জাতি হিসাবে আমাদের ব্যন্তিত্ব হারিয়ে ফেলোছি এবং তাই 
ভারতে সকল দুর্বলতার কারণ। জাতির এ হারানো ব্যান্তত্ব আমাদের ফিরিয়ে 
আনতে হবে এবং জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে হবে। 

$৬০ 17955 60 51৮91028010 60 079 179,610 169 1936 117901- 
৬1০00191169 2097 09158 60৪17259595. 

“এই জনসাধারণ,হন্দু, মুসলমান, খজ্টান সকলেই তাদের পদতলে দলিত 
করেছে। আবার তাদের পুনরুখানের শান্ত, তা তাদেরই ভিতর থেকে জাগ্রত 
করতে হবে--আর গোঁড়া হিন্দুদের এই কার্য করতে হবে। সকল দেশেই যে 
দোষসমূহ আছে, তা ধর্মের সংশ্লিষ্ট নয়, বরং ধর্মের 'বিরুদ্ধেই। সুতরাং 
ধর্মকে দোষী করা যায় না-দোষ মানুষের । 
রা-স-এ 


৯৮ স্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ সংঘ 


“এই কাজ করতে হলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই অর্থ । গুরূর কৃপায় 
প্রীতি শহরে ১০।১৫ট লোক পাব, অর্থের চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম। ভারতবধষে'র 
লোক পয়সা দেবে!! তাই আমেরিকা এলাম, নিজে উপাজন করবো, ক'রে 
দেশে ফিরবো । 900. 08৬৮০68 60০ 1696 0115 1106 69 009 15511298- 
(1010 01 8015 006 8170 0:10 1116. এবং জীবনের শেষ কটা দিন এই 
একমাত্র উদ্দেশ্যের জন্য উৎসর্গ করবো ।” 

স্বামীজশী ১৮৯৪ খল্টাব্দে ব্রহয়ানন্দ স্বামীকে লিখিয়াছিলেন, “মহোৎসব 
খুব ধূমধামে হয়েছে ভাল কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায় ততই মঙ্গল। তবে 
একটা কথা-মহাপুরুষগণ যখন আসেন, বিশেষ কোন শিক্ষা দিতে আসেন, 
নামের জন্য নয়। কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁদের সেই উপদেশ বানের জলে ভাসয়ে 
দিয়ে নামের জন্য মারামার করে, এই তো পাঁথবীর হইাঁতহাস। তাঁর নাম 
লোকে নেয় বা না নেয়-আঁম কোন খাতিরে আন না-তবে তাঁর উপদেশ, 
জীবন, শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায় তার জন্য প্রাণপণ চেস্টা করতে প্রস্তুত। 
আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর অবশ্য মন্দ নয়, তবে এটিই ৪]] 17) ৪1] 
(সর্বস্ব) করে ফেলবার 19706110% আছে লোকের, আমার তাই ভয়। আম 
জানি তারা কেন এ পুরানো ছেঞ্ড়া 60161070701] (অনচ্ঠান পদ্ধাত) নিয়ে 
ব্স্ত। ওদের ১011 চায় 0, কোনও ০০1০1 নেই অের্থাং অন্তরাত্মা চায় 
কাজ, বাহর হবার পথ পায় না), তাই ঘণ্টা নেড়ে ০০৪৪৮ খরচ করে। 

“যে আত্মম্ভরি আপনার যশ খু'জছে, আয়েস খুদ্জছে-তার নরকেও 
জায়গা নেই। আর যে আপনি নরকে গিয়েও জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা 
করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র -ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহাসন্ধিপূজার সময় কোমর 
বেধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে সেই আমার 
ভাই,-সেই তাঁর ছেলে। এই টেস্ট (পরাঁক্ষা) যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার 
ভাল চায় না, প্রাণত্যয়েহাপ পরকল্যাণাচকীর্ষবঃ তারা । যারা আপনার 
আয়েস চায়, কু'ড়োৌম চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বাল দিতে 
রাজ, তারা আমাদের কেউ নয়,-তারা তফাং যাক্‌ এই বেলা ভালয় ভালয়।” 

১৮৯৫ খন্টাব্দে স্বামীজী আর একখান পন্জে তাহার সন্ন্যাসী গুরুভাই- 
দের 'লাখয়াছেন--“আমাদের জাতের কোন ভরসা নেই। কোন একটা স্বাধীন 
চিন্তা কাহারও মনে আসে না-সেই ছেণ্ড়া কাঁথা সকলে মিলে টানাটানি_- 
রামকৃষ্ণ পরম্রহংস এমন ছিলেন--ত্যামন ছিলেন-আর আষাটে গাঁপ্প, গাঁপ্পির 
আর সামাসামান্ত নেই। হরে! হরে! বাল একটা কিছু করে দেখাও যে, 
তোমরা কছু্‌ অসাধারণ--তা নয়, খাল পাগলাম। আজ ঘণ্টা হ'ল-কাল তার 
উপর ভেশপু হ'ল-পরশু তার উপর চামর হ'ল-আজ খাট হ'ল,_কাল খাটের 
চেঙ্গে রূপো বাঁধানো হ'ল-আর লোকে খিচুড়ি খেলে-আর লোকের কাছে 
আধষাঢ়ে গল্প বশ হাজার মারা হ'ল, চক্র-গদা-পদ্ম-শঙখ-আর শঙখ-গদা- 
পদ্ম-চক্র ইত্যাঁদ। একেই ইংরেজিতে 1707১901165 বলে- যাদের মাথায় এ 


রামকৃষ্* মিশনের সেবা ও পৃজা ৯১ 


রকম বোকামো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম 10৩112- ঘন্টা ডাইনে 
বাজবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়--প্িদ্দীম দু'বার 
ঘুরবে, না চারবার-এঁ নিয়ে যারা তাদের মাথা দিনরাত ঘামাতে চায়, তাদেরই 
নাম হতভাগা । আর এ বাঁদ্ধতেই আমরা লক্ষমছাড়া, জতোখেকো, আর এরা 
ভ্রিভুবনাবজয়শী। কুপড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ । 

“যাঁদ ভাল চাও তো ঘণ্টা-ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে স'পে সাক্ষাৎ ভগবান 
নারায়ণের মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করবে-বিরাট আর স্বরাট। 
বরাট রূপ এই জগৎ-তার পূজা মানে তাঁরই সেবা-এরই নাম কর্ম-ঘস্টার 
উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ 
ঘণ্টা বসব-এ বিচারের নাম কর্ম নয়,ওর নাম পাগলাগারদ। ক্োড় টাকা 
খরচ করে কাশন বৃন্দাবনের ঠাকুরখরের দরজা খুলছে আর পড়ছে । এই ঠাকুর 
কাপড় ছাড়ছেন তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুঁড়র বেটাদের 
গুম্টির পিপ্ডি মাখছেন,এ দিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা মরে যাচ্ছে।” 

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজী আলমোড়া হইতে ব্রহয়ানন্দ স্বামীকে 
[লাখলেন--“কলকাতার মিটিংএর খরচখরচা বাদে যা বাঁচে এ 180011)6এ পাঠাও 
বা কলকাতার ডোমপাড়া, হাঁড়পাড়া বা গালঘশীজতে অনেক গরীব আছে, 
তাদের সাহায্য কর। হল্‌ ফল ঘোড়ার ডম খাক, প্রভু যা করবার তা করবেন। 
* * ঠাকুর পূজার খরচ দু, এক টাকায় মসে করে ফেলবে; ঠাকুরের ছেলেপুলে 
না খেয়ে মারা যাচ্ছে আর কি না ক্ষীর, সর, মাখন ইত্যাঁদ ভোগ চড়ানো হচ্ছে। 
এ মহাপাপ, শুধু জল তুলসী 'দয়ে ঠাকুরের পূজো করে ভোগের পয়সাটা 
দাঁরদ্রের শরীরাঁস্থত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দেবে -তা'হলে সব কল্যাণ হবে ।” 

শব জ্বানে জীব সেবা' এই কথাটি স্বাম+জণ? শ্রীশ্রীরামকৃষদেবের নিকট 
হইতে পাইয়াছলেন সাধনার মন্ত্রস্বরূপ। বৈষবধর্মে “জশীবে দয়া” কথাটি 
আছে, কিন্তু পরমহংসদেব এ কথাটি আবৃত্তি কারতে কারিতে বাঁলয়াছলেন, 
“দয়া? না, না, দয়া নয়, িবজ্ঞানে জীবসেবা।” 

স্বামীজীর আলমোড়া হইতে সমতলে নামবার সময় হইয়াছে জানয়া 
আলমোড়ার অনুরন্ত বন্ধূুগণ ও ভন্তগণ যাওয়ার আগে তাঁহাকে একটি বন্তুতা 
দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেজন্য স্বামীজশী জিলা স্কুলে একাঁট হিন্দী 
ভাষায় বন্তৃতা দেন। এই বন্তৃতার সময় আলমোড়ার ইংরেজ বাঁসন্দাগণ কেহ 
কেহ উপাস্থত ছিলেন, তাঁহারা স্বামশীজীীর একটি বন্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ কাঁরলে স্থানীয় ইংালশ ক্লাবে গুর্খ সৈন্দলের কনেল, কনেলিপণল 
সাহেবের সভাপাতিত্বে একাঁট সভা আহবান করা হয়। এই সভায় স্বামীজনী 
আত্মতত্ সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা দান করেন। এই বন্তৃতা সম্বন্ধে মস মূলার 
যাহা 'লাখয়াছেন, তাহার কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ এইরৃপ £- 

“আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া স্বামীজী আত্মার সাহত পরমাত্মার 
সম্বন্ধ এবং উভয়ের একত্ব বিবৃত কাঁরতে লাগলেন। মুহূর্তের জন্য বোধ 


৯০০ গ্বামণ বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃ* সত্ঘ 


হইল- বস্তা, বন্তৃতা এবং শ্রোতৃগণ যেন এক হইয়া গিয়াছে। যেন আম, তুমি 
বা উহা কিছুই নাই। যে সকল বাভন্ন ব্যাস্ত সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন, 
তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য সেই আচাধশ্রেষ্ঠের দেহ হইতে মহাশীস্ততে নিঃসৃত 
আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়া এক একত্বের অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া মন্তর- 
মৃদ্ধের মত রাঁহলেন। যাঁহারা অনেকবার স্বামীজীর বন্তৃতা শুনিয়াছেন, 
তাঁহাদের অনেকেরই জাঁবনে এইর্‌প অনুভূতি হইয়াছে। ক্ষণকালের জন্য তান 
যেন আর দোষ-গুণ-সমালোচক শ্রোতাগণের সম্মুখে বন্তৃতাদাতা বিবেকানন্দ 
থাকেন না-সে সময়ের জন্য যেন সব বিভন্নতা বা 'বাভন্ন ব্যস্তত্ব অন্তার্হত 
হইয়া যায়, নামর্প অদৃশ্য হয়, কেবল এক কৈবল্যমান্র বিরাঁজত থাকে-যাহাতে 
বস্তা, শ্রোতা ও বন্তব্যবাক্য সবই এক হইয়া যায়।” 


মী 'ববেকানন্দ আলমোড়া ত্যাগ করিয়া ৯ই আগস্ট বোরালি আসিয়া 
স্ব দেগাছলেন। যোঁদন আসলেন সৌদনই জদ্র। কিন্তু সেই জবর লইয়াই 

স্বাম বিবেকানন্দ আলমোড়া ত্যাগ করিয়া ১ই আগস্ট বোৌরাল আসিয়া 
পেপছিলেন। যোঁদন আসলেন সোদনই জবর। কিন্তু সেই জবর লইয়াই 
পরাদন তিনি আর্য সমাজের প্রাতিন্ঠিত 'অনাথ আলয়' দেখিতে গেলেন। ছাত্রদের 
মধ্যে যাহাতে বেদাল্ত চর্চা হয় এজন্য একটি ছান্র-সাঁমাতিও প্রাতিম্তা কাঁরলেন। 
এইভাবে তিন চারাঁদন চঁলিল কিন্তু ১২ই তাঁহার জবর প্রবল হইয়া দেখা দিল। 
সেইাঁদন রান্রেই তান বোরাল হইতে আম্বালায় চালয়া আসিলেন। 

আম্বালায় তিনি প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন। এই সময় মিস্টার ও 'মসেস 
সোৌভয়ার সিমলা হইতে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হইলেন। 

আম্বালায় অনেক আর্ধসমাজীী আছেন। স্বামধজনী যে কয়াদন এখানে 
ছলেন প্রত্যহ ব্রাহমন, আর্ধসমাজী, হিন্দু ও মুসলমান প্রভাতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
ব্যান্তগণ তাঁহার সাঁহত আলোচনা কারবার জন্য আঁসতেন। 

স্বামী দয়ানল্দ সরস্বতী আর্য সমাজের প্রাতিষ্তঠাতা। তাঁহার পূর্বনাম 
[ছিল মূলশঙগ্কর। গুজরাটের এক সামবেদী ব্রাহম়ণ বংশে জল্ম। পিতা 
সম্পাত্তশালশ এবং অত্যন্ত নিয়মনিষ্ত ছিলেন। তান আট বংসর বয়সেই 
পুত্রকে উপনয়ন দেন এবং নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। 'কিল্তু দয়ানন্দের মন 
স্বভাবতই বিচারশীল ছিল, সেইজন্য যে সকল অনুষ্ঠান তাঁহাকে পিতৃনিরদেশে 
পালন কারতে হইত সেই সকল অনুষ্ঠানের যৌন্তকতা সম্বন্ধে বালক বয়সেই 
তাঁহার মনে বিতর্ক উপাস্ধত হইত। অবশেষে এক 'শবরান্রর রাতে শিবমাঁন্দরে 
পূজার জন্য যখন তিনি রাঁত্র জাঁগয়া বাঁসয়াছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, 
একাঁট ছোট ইন্দুর আঁসয়া শিবের জন্য নবোদত নৈবেদ্য হইতে চাল খাইয়া 
যাইতেছে অথচ শিব তাহার কোন প্রাতিবিধানই কাঁরতে পাঁরিতেছেন না। এই 
দৃশ্য দেখিয়া সেই মূহূর্তেই তাহার মৃর্তপূজায় আববাস হইল। কেবল 
তাহাই নয়, হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের উপরও তাঁহার আর শ্রদ্ধা 
রাহল না। 

এই বিদ্রোহী মনোভাব লইয়াই মৃূলশওকর ডীঁনশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ 
কাঁরয়াছলেন। ১৮৪৫ খ্টাব্দে তান গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং 
পনেরো বংসর নানা স্থানে ঘাঁরয়া বেড়ান। অবশেষে ১৮৬০ খজ্টাব্দে স্বামী 
িরজানল্দ সরস্বতশর সাক্ষাৎ পান। এবং তাঁহার কাছেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
স্বামী দয়ানল্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করেন গুরু ও শিষ্য উভয়েই ছিলেন মহা 


১০২ ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃফ সন্ৰ 


তেজস্বী এবং সামাজিক কুসংস্কার ও লোকাচারের অনুসরণকেই ধর্ম বাঁলিয়া 
গ্রহণ করার বিরুদ্ধে উভয়েই মনে মনে বিদ্রোহ ছিলেন। এই বিদ্রোহণ 
মনোভাবের জন্য এবং তাহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার জন্য তান অনেকেরই অপ্রীতি- 
ভাজন হন এবং অনেকবার তাঁহাকে হত্যা কারবারও চেম্টা করা হয়। অবশেষে 
হত্যাকারীর হস্তেই তাঁহার প্রাণ যায় কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মতবাদ সমস্ত 
পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছল। লালা লাজপং রায় আসমা 
ছিলেন এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন প্রচারের জন্য নিজ জশবন 
আহ্তি দিয়াছেন। 

একাদিক 'দয়া যাঁদও তাঁহারা বহু জন্নাহতকর কার্ে অগ্রণণ হইয়াছিলেন, 
দণভর্ষ মহামারণ প্রভীততে সকল সময় সেবার কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, বালতে 
গেলে আর্ধসমাজঁরাই এইভাবের সেবাকার্ধে রামকৃষ্ণ গমশনের পথগ্রদরশশক_- 
স্মীজাতি যাহাতে স্ীশাক্ষিত হয় এবং সামাজিক পণড়নে পশীড়ত না হয় 
সেজন্যও তাঁহারা সকল সময়েই সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু তথাঁপ আতীরিন্ত বিদ্রোহণ 
মনোভাবের জন্য অনেক সময় তাঁহারা একদেশদার্শতা দোষের কবলে পাঁড়তেন। 
এজন্য আর্ধসমাজের নেতাগণের সহিত স্বামীজীর মাঝে মাঝে বিতকও হইয়া- 
ছিল। একবার লাহোরে দয়ানন্দ আযংলো বৌদক কলেজের অধাক্ষ লালা 
হংসরাজের সাঁহত তাহার বেদের তাৎপর্য লইয়া বতর্ক হয়। আর্ধসমাজের 
মতে “বেদের কেবল একরকম অর্থই হইতে পারে” এই মতবাদের স্বামশীজণ 
প্রীতবাদ করেন এবং এই সময় [তান বাঁলয়াছিলেন, “লালাজশী, আপনারা যেভাবে 
কোন বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমরা 18781010141) 
বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের বিস্তাতি সাধনে যে ইচ্ছা বিশেষ 
সহায়তা করে তাহাও আমি জানি। * * * আমার গুরুদেব রামকৃষঃ 
পরমহংসকে ঈশবরাবতারর্‌পে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই 
বদ্ধপাঁরকর, একমান্র আমিই এরকম প্রচারের বিরোধী । কারণ, আমার দৃঢ়- 
বিশ্বাস--মানুষকে তাহার নিজের বিশ্বাস ও ধারণার সাহায্যে উন্লাত কাঁরতে 
দিলে যাঁদও আত ধারে ধীরে এই উন্লাত হয় কিন্তু সে উন্নতি দূঢ়মূল হয়। 


(ভারতে ববেকানল্দ--৪৮১ পুঃ) 


আর্ধসমাজিগণের সঙ্গে “শ্রাদ্ধ” সম্বন্ধেও স্বামীজশর একবার গবিতক্ 
হইয়াছিল। “শ্রাদ্ধ” ব্যাপারটি আর্ধসমাজিগণ একেবারেই 'বাজে' বাঁলয়া 
মনে করেন, স্বামীজী হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াই অবশ্য এই 
বিতর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে যাঁদ এই শ্রাদ্ধ” অনূজ্ঠানের 
ভিতর যে গভীর একটা আন্তারকতা ও শ্রদ্ধা আছে সে সম্বন্ধে অনুভূতি না 
থাকিত তাহা হইলে কখনই 'তাঁন তর্কে যোগ দিতেন না। তান একাধারে 
ছিলেন যোদ্ধা ও সন্ধ্যাসী। সেজন্য যাহা যুক্তিসঙ্গত নয়, যাহা পল্পবগ্রাহণ 
মনোভাব হইতে উদ্ভূত সে সকল আত্মম্ভরতা-প্রসৃত মতবাদ তীক্ষ! যৃ্ত অস্ত্র 


বেলড় মতের জাম ক্লয় ১০৩ 


খণ্ড বিখস্ড করিয়া দিতেন, অথচ বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার মোহ 
অথবা বিদ্বেষ 'ছিল না। 

২০শে আগস্ট স্বামজী আম্বালা হইতে অমৃতসর যান, সেখানে নিকটবতর্ 
ধর্মশালা নামক স্বাস্থানবাসে কয়েকাদন থাঁকয়া আবার অমৃতসরে ফিরিয়া 
আসেন এবং সেখানে দুইদিন মান্র অবস্থান করিয়া রাগলাঁপাণ্ডি যান্না করেন। 

রাওলপিণ্ডি হইতে মার বা বারমূলা। ৮ই সেপ্টেম্বর স্বামীজণী বারমুলা 
পেপছান এবং সেখান হইতে নৌকায় শ্রীনগরে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত খাঁষবর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে সময় শ্রীনগরের চীফ জাস্টস ছিলেন, তান 
স্বামীজশীকে মহা সমাদরে নিজের বাঁড় লইয়া গেলেন। 

শ্রীনগর কাশ্মীরের অনাতিম রাজধানশ। রাজা রাম সিং ১9ই সেপ্টেম্বর 
তাহাকে রাজভবনে আমন্ত্রণ কাঁরয়া লইয়া যান এবং স্বামীজশকে উচ্চাসনে 
বসাইয়া নিজে অন্য সকলের সাঁহত নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। 

১৭ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর জন্য একট হাউসবোটের ব্যবস্থা করা হয়, 
কেননা হাউসবোটে থাকলে স্বামীজশর স্বাস্থ্যের উন্নাতি হইবে এবং নানা স্থান 
ঘুরিয়া দেখাও হইবে। 

২০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী পামপুর নামক স্থানে যান। ২২শে তাঁরখে 
অনন্তনাগে গিয়া বিজবেরার মাঁন্দর ও অনন্তনাগ দর্শন করেন এবং ২৪শে 
তাঁরথে মার্তড ধম্শালা ও সেখান হইতে অক্ষয়বল যান। এই সকল স্থান 
কাশ্মীরের প্রাচখন ইাঁতিহাসপ্রাসদ্ধ। ভাক্ষয়বল হইতে উলার হদ "দয়া তান 
প্রথমে বারমূলা ও তাহার পর মতে ফিরিয়া আসেন। এখানে সোভয়ার 
দম্পাঁত তাঁহার জন্য অপেক্ষা কারতোছলেন। 

মারতে চারাঁদন থাকয়া ১৬ই অক্োবর তিনি আবার রাওলাপাণ্ডতে 
ফিরিয়া আসেন। স্বামীজীর 'শরি'তে অবস্থান করিবার সময়ে সেখানকার 
পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালগণ ১৪ই তাঁরথে তাহাকে একখানি আঁজনন্দনপত দান করেন, 
সেই আঁভনন্দনের উত্তরে স্বামীজীী একটি মনোমূণ্ধকর পক্কুভা দিয়াছিশেন। 

রাওলাপাণ্ডিতে স্বামীজশ তথাকার উকশীল হংসরাজের বাড়তে আতথ্য 
গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনগণ সেখানে সর্বদাই তাঁহাকে দর্শন এবং তাঁহার 
সহত আলোচনার জন্য আসিতেন। এখানে আযসমাজের একজন নেতা স্পামশী 
প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার আলাপ ও আলোচনা হয়, এই আলোচনায় স্বামীজাী 
প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। এই আলোচনার সময় জজ নারায়ণ দাস ও ব্যারিস্টার 
ভন্তরাম এবং আরও অনেকে তথায় উপাস্থত ছিলেন। 

১৭ই তাঁরখে 'তাঁন সর্বসাধারণের অনুরোধে ইংরোজতে একটি দীর্ঘ বন্তুতা 
দেন, বন্তৃতার বিষয় ছিল শহন্দুধর্ম। ইহার পর 1ঙান স্থানীয় কালীবাঁড়তে 
১৯শে তাঁরখে আর একটি বন্তুতা দেন। 

২০শে অক্টোবর তিনি জম্বূ রওনা হন। কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুর 
এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত তাঁহাকে জম্বু যাইবার জন্য আমন্ণ করিয়াছলেন। 


১০৪ জ্বামশী [বিবেকানন্দ ও শ্্রীশ্রীরামকৃষণ সষ্ঘ 


জম্বুতে স্বামীজী পেশছিলে রাজকর্মচাঁরগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণ তাঁহাকে 
অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার জন্য যে বাসগৃহ ঠিক করা "ছল, সেখানে লইয়া 
যান। পরাদন তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে রাজপাঁরবারের 
সকলে এবং রাজকমণচারগণ উপা্থত ছিলেন। এখানে একি ঘরোয়া বৈঠক 
হয়। মহারাজ নানা বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন এবং স্বামীজী তাহার উত্তর 
দেন। 

মহারাজ যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহার মধ্যে ছিল “সন্ন্যাস কাহাকে বলে, 
পাপই বা কি এবং পুণ্যই বা কি, সমদুদ্রষাত্রা অশাস্ত্রীয় কি না ইত্যাদ। চারি 
ঘণ্টাকাল ধরিয়া এই প্রশ্ন ও উত্তর চাঁলয়াছিল। সামাঁজক 'বাধানষেধগলর 
উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলেন, অনেক স্থলে এই সকল বাঁধানষেধের কোন 
মানেই হয় না, যেমন সম্দুষান্রাকে 'নাঁষদ্ধ করা । বাস্তাবিক সমদ্রযান্রা না কারিলে 
[বিদেশ সম্বন্ধে কোন আঁভজ্ঞতাই হয় না এবং সেই অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ 
মূজ্য আছে। ইহা ছাড়া হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্ম কি, তাহা প্রচার কারবার 
জন্যও সমূদ্রপারে গমন একান্ত প্রয়োজন। পাপ ও পণ্য সম্বন্ধে স্বামীজী 
বলেন যে, যেগীল যথার্থ পাপ, যেমন বাভিচার, সূরাপান, পরের আঁনষ্ট সাধন, 
ধর্মের নাম লইয়া কতকগুলি নির্দোষকে শাস্তি দান, িথ্যাচরণ-_এগুলি 
অনেক সময় পাপ বাঁলয়াই ধরা হয় না, ইহাতে পুরুষেরা কোন সামাঁজক শাস্তি 
পায় না বা সমাজচ্যুত হয় না, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার খখাটনাঁট এবং সম্দদ্রযান্না 
1কম্বা এ রকম কোন সংস্কার লঙ্ঘনের অপরাধই সমাজচ্যাতির কারণ হয়। বস্তৃত 
ধর্মের নামে কতকগুলি কুসংস্কার ও প্রথাকেই মর্যাদা দেওয়া হয়। 

২৯শে অক্টোবর স্বামীজী জম্মু হইতে শিয়ালকোটে যান। শিয়ালকোটে 
[তান দুটি বন্তৃতা দেন, এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব 
করেন। জ্বামীজীর এই প্রস্তাব অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগস্বরূপ 
একাঁটি কাঁমিটি স্থাপিত হয় এবং স্বামীজীর ভন্ত স্থানীয় উকীীল লালা মৃূলচাঁদ 
ইহার সেক্রেটারী হন। 

$ই নবেম্বর স্বামীজী লাহোরে আসেন, লাহোরে সনাতন ধর্মসভার সভ্য- 
বৃন্দ এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত তাঁহাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন এবং রাজা 
ধ্যানীসংহের হাবেলণী” নামক প্রাসাদে লইয়া যান। ট্রবিউন পান্রকার সম্পাদক 
শ্রীষুস্ত নগেন্দ্রনাথ গৃপ্ত মহাশয় সেখান হইতে তাঁহাকে নিজের বাঁড়তে লইয়া 
যান। 

আমরা স্বামজীর বাভন্ন দেশে পর্যটনের সময় দেখিতে পাই, সকল স্থানেই 
তাঁহার বঙ্গদেশবাসীর সাঁহত সাক্ষাৎ হইয়াছে । লাহোরেও তাঁহার ছেলেবেলার 
এক বন্ধুর সাঁহত দেখা হইয়া যায়। হীন গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের অন্যতম 
স্বত্বাধকারণী শ্রীযুক্ত মাতিলাল বসু । বোসের সার্কাস তখনকার দিনে একট 
বিখ্যাত সার্কাস ছিল, ভারতবর্ষের সবই এবং ভারতের বাহরেও এই সার্কাস 
কোম্পানি খেলা দেখাইতে যাইত। স্বামীজী যখন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 


বেলুড় মঙ্ডের জমি ক্রয় ১০৫ 


বাঁড়তে অবস্থান কাঁরতেছেন সেই সময় একাঁদন মাতবাবু সেখানে যান; তানি 
স্বামীজশীর সঙ্গে ছেলেবেলায় একই আখড়ায় কুস্তি কারতেন এবং দু'জনে 
দু'জনকে নাম ধরিয়া ভাকিতেন। 

মাতবাবু দূর হইতে স্বামীজীকে দোৌখলেন কিন্তু কাছে যাইবার সাহস 
পাইলেন না; তাঁহার মনে হইল, এই তেজপত্ঞ্জ সর্বজনপুঁজিত সন্ধ্যাসীই কি 
তাঁহার সেই ছেলেবেলার খেলার সাথী নরেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বামীজী যখন কাছে 
আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন কাঁরয়া বাঁললেন, “মাতি, তুই এখানে আছিস ?” 
তখন আর তাহার সন্দেহ রহল না। তবুও 'িতনি প্রথমে সত্তকোচ কাটাইয়া 
উঠিতে পারেন নাই, তাই স্বামীজশকে বাঁললেন, “ভাই, এখন আমি তোমাকে কি 
বালয়া ভাঁকব 2৮” তখন স্বামীজীর কণ্ঠে সেই ছেলেবেলার কৌতুক ও 
আত্মীয়তার সুরই শুনতে পাইলেন, “হ্যাঁরে মাতি, তুই কি পাগল হয়ে 
[গয়েছিসঃ আম কী হয়োছঃ আমিও সেই নবেন আর তুইও সেই মাঁত।” 
এই কথায় মাতবাবূর স্ডেকোচ দূর হইয়া মন আনন্দে পূর্ণ হইল। 

স্বামীজী লাহোরে এগারো দিন ছিলেন এবং ইহার মধ্যে পাঁচ ছয়াঁট বন্তৃতা 
দয়াছিলেন। “আমাদের সমস্যাগুল," “ভান্ত,” শহম্দূধমেরি সাধারণ "ভাত্ত- 
সমূহ” এবং আরও দুইটি বন্তৃতা। “ভান্ত” বন্তুতাট সার্কাস প্রাঙ্চাণে দেওয়া 
হয়। এই বন্তুতাগুলির মধ্যে “বেদান্ত” নামক বন্তুতাঁটই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ 
হইয়াছল, সেই বন্তৃতায় স্বামীজী বেদান্তের বহু তথ্য িবশেলেষণ ও ব্যাখ্যা 

। 

বেদান্ত সমদশর। স্বামীজশী ভারতবর্ষের বহু দেশে পদন্রজে পর্যটন 
কাঁরয়াছেন এবং সকল সম্প্রদায়ের ভিতর 'মাঁশযাছেন। তান রাজপ্রাসাদে ও 
. কুটীরে বাস করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ধনী ও দাঁরদ্রদের জীবনযান্রায় কতখানি 
পার্থক্য। দেশ যে অজ্ঞতা ও অন্ধ সংস্কারে ধংসের পথে যাইতে বাঁসয়াছে 
তাহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব কারয়াছেন। একাঁদকে প্রবলের শোষণ ও শাসন, 
অন্যাদকে দূর্লের ক্রেব্য। আবার ইহার মধ্যে সংস্কারক নাম ধারণ কারয়া 
একদলের আঁবিভবব হইয়াছে । স্বামীজশীর মতে ই*হাদের সংস্কার চেস্টা বার্থ 
হইয়াছে। তান বাঁলয়াছেন,_“প্রায় শতাব্দিকাল ধারয়া আমাদের দেশ সমাজ 
সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবধ সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন 
হইয়াছে। কিন্তু ইহাও স্পম্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপণী সমাজ 
সংস্কারের আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের কোন স্থায়শ হিতসাধন হয় নাই।” 

কেন হয় নাইঃ ইহার অনেকগাঁল কারণই আছে। প্রথম কারণ উচ্চ ও 
নীচের ভিতর সমস্ত উপলব্ধির অভাব। স্বামীজাী বলিয়াছেন, “দশ বৎসর যাবৎ 
ভারতের নানা দেশ ভ্রমণ কাঁরয়া দৌখলাম, সমাজ সংস্কার সভায় দেশ পাঁরপূর্ণ। 
1কল্তু যাহাদের রুধর শোষণের দ্বারা “ভদ্রলোক” নামে বার্ণত বান্তগণ “ভদ্রেলোক' 
হইয়াছেন ও হইতেছেন সেই শোঁষত শ্রেণীর জন্য একাঁট সভাও দোঁখিলাম না।” 

স্বামীজশ অনুভব করিয়াছিলেন, এই সংস্কারকগণের কাষের মধ্যে “আমিও 


১০৬ স্বামণী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃ সম্ 


ইহাদেরই একজন” এইরূপ মমত্ববোধ নাই, আছে উদ্ধারকর্তার অহৃমিকা। 
পাশ্চান্ত লোকাহতবাদের অনুকরণে কতকগুলি স্কুল কলেজ ক হাসপাতাল 
কাঁরলেই সংস্কার কার্য সার্থক হয় না। পদমর্যাদা বিভেদ রচনা কাঁরতেছে 
মর্যাদাহীনদের সঙ্গে, ধনের আঁধকার বিভেদ রচনা কারিতেছে নির্ধনের সঙ্গে 
এবং বিদ্যা, ও জ্ঞানলাভের অহামিকা বিভেদ রচনা কারিতেছে অজ্ঞান ও মূর্থের 
সঙ্গে । সর্বত্রই এই বিভেদ বোধ, কোথাও বা স্থ্লভাবে আবার কোথায়ও 
বা গ্রচ্ছন্নভাবে রাঁহয়াছে। তাই স্বামীজী বাঁলয়াছেন, “গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ 
অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; 
পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাস তোমাদেরই উপর ।” 

একমান্র উপায় বেদান্ত। বেদান্তই সমস্ত আপাতদশ্যমান ভেদের মধ্যে 
অভেদত্ব স্থাপনের মল্মস্বর্প। দুর্বলকে বলীয়ান করিবার বেদাল্তই তেজস্কর 
ওষধস্বরূপ। স্বামীজণী তাই বেদান্ত প্রচারকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছিলেন। 

স্বামীজীর লাহোরে এমন একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পাঁরচয় হয় যাঁহাকে 
[তানি বেদান্ত প্রচারের উপয্যস্ত বলিয়া মনে কাঁরয়াছিলেন, তান লাহোর কলেজের 
অঙ্কের অধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামী । এই তীর্থরাম গোস্বামী স্বামশজণর 
প্রেরণায় বেদান্ত প্রচারকার্ধে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ 
কাঁরয়া স্বামী রামতীর্৫ঘ নামে পাঁরচিত হইয়াছিলেন। 

১৬ই নভেম্বর স্বামীজী দেরাদুন চাঁলয়া যান এবং দেরাদুন হইতে 
সাহারানপ্‌র এবং তাহার পর 'দল্ল আঁসয়া কয়েকাঁদন তাঁহার এক গশষ্যের 
বাঁড় অবস্থান করেন। 

দিল্লী হইতে আলোয়ার। এই আলোয়ারে আমেরিকা যাইবার পূে 
পারব্রাজকরূপে স্বামীজশী একবার আসয়াছলেন, এখানে তাঁহার পৃৰর্পারচিত 
অনেক বন্ধ এবং ভন্ত ও িষ্যের সঙ্গে দেখা হয়। এখানে এক দারিদ্রা ভন্তিমতী 
মাঁহলার গৃহে আঁতিথ্য গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহার প্রস্তৃত 'চাপাটি' ভক্ষণ কাঁরয়া 
স্বামীজী পরম প্রশীতিলাভ করিয়াছলেন। 

আলোয়ার হইতে স্বামীজী জয়পুর গেলেন। এখানে তাঁহার অনেক পূর্ব 
পাঁরাচত ব্যান্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ কারতে আঁসলেন। স্বামীজশ খেতারির 
রাজার বাংলোয় রাজ-আভাঁথর্‌পে ছিলেন। রাজা তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য [বিরাট 
আয়োজন করিয়াঁছলেন। স্বামীজী সেই সময় তাঁহার সাঁঞ্গগণকে বালয়াছিলেন, 
“এখানে একাদন আমি ফকিরের বেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। রাজার রাঁধুনি 
তখন নিতান্ত অশ্রদ্ধায় আমাকে 'দিনান্তে একবার খাদ্য দিত, আর এখন? এখন 
সেবার জন্য কতই আয়োজন, পালকের গাঁদতে শোবার বিছানা । জোড়হাতে 
সর্বক্ষণ কত লোক দাঁড়য়ে আছে, কখন আমার ?ক দরকার হবে সেই আদেশের 
অপেক্ষায়। এ কথাটি আত সত্য যে-অবস্থা পূ্জ্যতে রাজন ন শরণীরং 
শরীরণং।” 

জয়পুর হইতে খেতি ৯০ মাইল। স্বামীজীকে আনবার জন্য রাজা 


বেলুড় মঠের জম ক্রয় ১০৭ 


বাহাদুর নানাপ্রকার যানবাহন পাঠাইয়াঁছলেন এবং স্বয়ং বারো মাইল পথ অগ্রসর 
হইয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। 
১৭ই ডিসেম্বর স্কুল বাড়তে এক সভা আহ্বান করা হইল। সেই সভায় 
নানা প্রাতজ্ঞানের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে আভনন্দন দেওয়া হইল। রাজা 
বাহাদুর সম্প্রাত ইউরোপ ভ্রমণ কারয়া ফিরিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকেও আঁভনন্দন 
[দবার আয়োজন করা হইল । রাজাকে আভিনন্দন 1ধবার দিন নবপ্রাতাঙ্ঠিত 
রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে আভনল্দন পাঠানো হইয়াছল। 
স্বামীজী খেতরির যে বাংলোতে ছিলেন সেখানে ২০শে ডিসেম্বর এক সভা 
আহবান করা হয়। সেই সভায় রাজা বাহাদুর সভাপাঁত ছিলেন এবং বহু 
শাক্ষিত ব্যাস্ত এবং ইউরোপীয়ও তাহাতে যোগ দয়াঁছলেন। স্বামীজশী 
“বেদান্ত” জম্বন্ধে বন্তুতা দিতে গিয়। "হন্দুধমণ এখন যে কেবল আচার 
অনুষ্ঠানেই পাঁরণত হইয়াছে এই বিষয় উল্লেখ কাঁরয়া ক্ষোভ প্রকাশ কাঁরয়া- 
ছিলেন। বন্তৃতা দিতে দিতে তান এতই অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে 
মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া তাহার পর আবার বন্তৃতা কারতে হইয়াছিল। 
খেতারতে কয়েকাঁদন থাকা 'তাঁন জয়পুরে 'ফাঁরয়া আসলেন। এই 
সময় আক্তমীর, যোধপুর, িষেণগড় ও ইন্দোর এবং খাণ্ডোয়াতেও তাঁহাকে 
যাইতে হইয়াছিল; খান্ডোয়ায় স্খামীজীর শরশর বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় 
গুজরাট, বরোদা এবং বোম্বাই হইতে বার বার আহবান আসলেও 'তাঁন সেখানে 
যাইতে পারলেন না, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কাঁলকাতায় 'ফারয়া আসতে হইল। 
স্বামজশী ইতিপূর্বে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ কারয়া যেভাবে সবন্ত 
বন্তৃতার মধ্য দয়া দেশবাসীকে সচেতন কারবার চেষ্টা করিয়াছলেন উত্তর 
ভারতেও সেইভাবেই প্রচার করেন। এই প্রচারের প্রথম বিষয় ছিল, “ববাহের 
মাধ্যমে যতটা সম্ভব জাত-বভেদ তুলিয়া দেওয়া, কেননা, এই অসংখ্য জাতি- 
বভেদেই দেশ বাচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়তেছে। দ্বিতীয়ত 'ববাহ সম্বন্ধে সংযত 
হওয়া। এই দাঁরদ্রের দেশে যতটা কম বিবাহ হয় তাই মঙ্গল। ইহা ছাড়া, 
শিক্ষার দ্বারা ধনীর ব্যবধান দূর করা, শিক্ষার দ্বারা সর্বসাধারণের ভিতর জ্বান 
ও ধর্মের আলোকপাত, অন্ধ কুসংস্কার এবং গোঁড়ীম যে কতর্দূর আনস্টকর সে 
সম্বন্ধে সকলকে অধাহত করা। সর্বাবষয়ে দুর্বলতা পাঁরহার, মতাঁবরোধের 
মধ্যেও এঁক্য ও সংহতি স্থাপন প্রভাতি সম্বম্ধেও তান সর্বরই বলিয়াছেন। 
এই সকল বন্তব্যের মধ্যে তাঁহার যোঁট শেষ বন্তব্য ছিল সোঁট ভারতবষেরি 
যুবকগণকে তাহাদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে সচেতন করা, তাহাদের জাতীয়তাবোধে 
অনুপ্রাণিত করা। “ভারতের ভাবষ্যৎ' বন্তৃতায় তিনি আঁতি জ্লল্তভাবে তাঁহার 
বন্তব্য বাঁলয়াছেন,-“আগামন পণ্টাশ বংসব ইহাই আমাদের লক্ষ্য কারবার বিষয় 
হবে, আমাদের মাহমময়ী জননী ভারতবর্ধ। »* * * আমাদের জাগ্রত দেবতা, 
আমাদের স্বজাতি! সবন্র তাঁর হস্ত, সবন্ধ তাঁর চরণ, সর্ব তাঁর কর্ণ। তিনি 
সর্ব ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন। * * * সকল পুজার প্রথম হ'ল 'বরাটের পূজা । 


১০৮ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্ররীত্রীরামকৃষণ সম্ঘ 


আমার--+* * চারাদকে ঘাঁরা আছেন তাঁদেরই পূজা। * * "পূজা, এই 
সংস্কৃত কথাঁটিই উপযুস্ত কথা, অন্য ইংরাজী কথায় ঠিক ভাব প্রকাশ হবে না। 
* * আমার দেশবাসগণই আমার উপাস্য দেবতা, তাঁদেরই পূজা কর্তে হবে, 
পরস্পরের প্রাতি ঈর্ষাতুর বা সংগ্রামপরায়ণ হওয়ার পাঁরবর্তে।” 

১৮১৭ খন্টাব্দ শেষ হইয়া ১৮৯৮ খ্টাব্দের জানুয়ারী মাস আসল, 
স্বামশীজশী জানুয়ারীর মাঝামাঝি কাঁলকাতা 'ফারলেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ ও 
[সংহলে রামকৃষ্ষ মিশনের দূশট কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । স্বামশ রামকৃফানন্দ 
১৮১৯৭ খ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে মাদ্রাজ পেশছান। তখন রেলপথ ছিল না 
সেজন্য স্বামী রামকৃষ্কানন্দকে জাহাজে যাইতে হইয়াছল। 

প্রথমে তিনি আইস হাউস রোডে একটি ভাড়ানাড়িতে ছিলেন। বাঁড়র 
লইয়া ছিলেন, এখানে আঁসিয়াও "তান প্রথমেই একাঁট ঘরে একাট নেদীর উপর 
ঠাকুরের একখাঁন ছবি রাঁখয়া সেই ঘরটিকে ঠাকুরঘর কাঁরলেন। এইভাবে 
মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মণের প্রাতিষ্তা হইল । 

ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইউরোপ হইতে আসেন তখন মাদ্রাজে যে 
বাঁড়তে কয়েকাঁদন ছিলেন সেই বাড়তেই জুন মাসে এই মঠ উঠিয়া গেল। এই 
বাঁড়ীটি একটি আমোরকান কোম্পানী বরফের গুদাম করিবার জন্য কাঁরয়াছিলেন, 
সেজন্য নঈচের তলার ঘরগীল খুব বড় বড় ছিল এবং দেওয়ালও খুব পুরু 
শছিল। বাঁড়টি সমুদ্রের ধারে এবং দেওয়াল পূরু, এইজন্য মাদ্রাজের দারুণ 
গরমেও এই ঘরগ্ঁল ঠান্ডা থাঁকত। স্বামীজশী এই নীচের তলার ঘরেই 
ছিলেন এবং মঠও সেইখানেই স্থানান্তরিত হইল। 

বাঁড়াট ছিল খুব বড় এবং তিনতলা, এস বিলাগার আয়েঙ্গার নামে 
একজন আ্যাটার্ন এই বাঁড়র মাঁলক ছিলেন তান স্বামী বিবেকানন্দের একজন 
অনুরাগী ভন্ত ছিলেন। তিনি নীচের তলাট মঠের জন্য বিনা ভাড়ায় ছাঁড়য়া 
দেন এবং তান তাঁহার উইলে স্বামী রামকৃষ্কানন্দকে প্রাতি মাসে বারো টাকা 
কারয়া 'ঈদবার জন্যও 'লাখয়া "গয়াঁছলেন। 

স্বামী রামকফ্কানন্দের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজের মিশনের কার্য দিনে দিনে প্রসার 
লাভ করিতোছিল। এই সময় স্বামী শিবানন্দ স্বামীজশর ইচ্ছাকুমে ১৮১৭ 
খুষ্টাব্দের জূলাই মাসে সিংহল রওনা হন। স্বামীজশ তাঁহার যাত্রার পূর্বে ৯ই 
জুলাই তাঁরখে তাঁহাকে একখানি পত্রে লাখয়াছিলেন,-“একেবারে 'শক্ষকের 
আসন নিতে যেও না, বিনয়ের সঙ্গে সব কাজ করবে, নইলে সব গোলমাল হয়ে 
যাবে। মাদ্রাজে শশীর কাজে কোনরকম আপত্তি, তিরস্কার বা বাধা দেবে না। 
কারণ, যে কেউ যেখানে যাক, সে যেই হোক না কেন, তাকে সেখানে যে আছে 
তার কথামতই চলতে হবে। যাঁদ শশী সিলোনে যায় তাহলে সেখানে সে তোমার 
কথামতই চলবে ।” ** ৯ 

িংহলের কার্ধাববরণী মিসেস িকেট শ্রীমতী হরিপ্রিয়া) ১৮৯৭ 


বেলড় মণের জাম ক্রয় ১০৯ 


খষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের ব্লহমবাঁদন পাত্রকায় যাহা পাঠাইয়াছলেন তাহার বাংলা 
অনুবাদ এইরূপ £--শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী শিবানল্দ, 'যাঁন মানবজাতর প্রত মাত্র 
ভালবাসার বশবতাঁ হয়ে কয়েক সপ্তাহ িলোনে এসেছেন, তাঁর কার্ধীববরণণ 
সম্বন্ধে আপনাদের আতি মূল্যবান ও সর্বজনসমাদৃত পাক্ষিক পন্রে কয়েকাঁট কথা 
জানাবার সময় হয়েছে বলে আমি মনে করি। 

“ভারতবষাঁয় বন্ধুগণের মাধ্যমে তিনি এখানকার কয়েকজন ইউরোপশীয়ান 
ছাত্রের সঞ্জে এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন হিন্দু সম্প্রদায়ের বাঁশম্ট নেতার সঙ্জোও 
পারচয় লাভ করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের এ সকল নেতা ইংরাজী ভাষায় উচ্চ- 
1শাক্ষত। কক + 

“যাঁদও স্বামীজনী সপ্তাহে চারদিন সন্ধ্যার সময় ক্লাস করছেন কিন্তু এই 
সকল ক্লাসে আশানুরূপ লোক হচ্ছে না। তবে কয়েকাঁটি ইউরোপায়ান ছাত্রের 
মধ্যে তাঁর কাজ করার আঁধকতর সুবিধা হয়েছে। * * * তাঁর এই ক্লেশকর 
কার্য পরিচালনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তানি কয়েকজন ছাত্রের বাঁড় 
গিয়ে তাদের বেদান্ত ও আধ্যাত্মিক উন্নাতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। * * * 

“স্বামজনী মনে করেন যে, তাঁর এদেশে এখন আসা ভবিষ্যতে আরও উত্তম 
ও আঁধক ফলপ্রদ কাজের প্রথম সোপান মান্র। যাঁদও তাঁর ভাবষ্যং কাজের 
সফলতা সম্বন্ধে এখন সাঠক কিছু বলা যায় না কিন্তু তান যে কর্মপ্রণালশ 
অবলম্বন করেছেন তা'তে করে মনে হয়, কাজ ভালই হবে। * * »* 

“ইত্যবসরে আমরা আমাদের সকল শুভেচ্ছুগণের কাছে যাঞ্জা ও প্রার্থনা 
করাছ-_তাঁরা শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীজীর কাজের প্রতি এমনভাবে সহানুভূতি করুন 
যা থেকে তান বুঝতে পারেন যে, তাঁর হিন্দু ভ্রাতাগণ তাঁর সহায় আছেন। 
[তান যে সংকাজ অক্লান্তভাবে করছেন, তার প্রাতি সহানুভূতি প্রকাশ করে 
তাঁরাও সেই সংকাজের ফলভাগী হবেন।” 

এই আবেদন কাঁরয়াছেন একজন ইউরোপীয়ান ছাত্রী, স্বামী শিবানন্দের 
[তান শিষ্যা এবং স্বামী [শবানন্দই তাঁহাকে হারিপ্রিয়া” নাম বদয়াছিলেন। 
আবেদনটি পাঁড়য়া মনে হয়, সিংহলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকার্য সে সময় তেমন 
সফল হয় নাই। ১৮৯৮ খ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমেই স্বামি গশিবানন্দ সিংহল 
কেন্দ্রের কার্য বন্ধ কাঁরয়া কাঁলকাতায় 'ফাঁরয়া আসেন। 

কেন তাঁহাকে এত অজ্পাঁদনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহার 
কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরে যা জানা যায়, তাহার তাৎপর্য এই যে, তামিল 
ভাষা তিনি জানিতেন না সেইজন্য জনসাধারণের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই। তখনকার দিনে িসংহলে আত অজ্পসংখ্যক লোকই 
ইংরেজী জানিত। 

এই সময় বিদেশের প্রচারকার্ষের ভার ছিল আমোরকায় স্বামী সারদানন্দের 
উপর এবং ইংলন্ডে স্বামী অভেদানন্দের উপর, কিন্তু আমোরকার কার্য এত 
বিস্তৃত হইয়াঁছল যে একা সারদানন্দজশীর পক্ষে তাহা সম্পাদন করা সম্ভব 


১১০ জ্বামণ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ সম্ঘ 


হইতেছিল না। সেজন্য ১৮৯৭ খম্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দ 
আমেরিকায় যান, লন্ডনের কার্ধভার তখন মিস্টার স্টার্ড ও তাঁহার সহকারিপা 
মিস মার্গরেট নোবলের উপর রাহল। 

বাংলা দেশে এই সময় দিনাজপুরেও ভয়ানক দুভিক্ষ হয়। বহরমপুরের 
দ্াভক্ষ তখনও চলিতোছল, এই দুই জায়গাতেই সাহায্য করার দরকার 
হইয়াছিল, সেজন্য রামকৃষ্ণ মিশন হইতে একটি সাহায্য ভাপ্ডার খোলা হয়, এর 
নাম দেওয়া হইয়াছিল 'আলমবাজার দুভিক্ষ সাহায্য পর্ষং। এই সাহায্য 
ভাণ্ডারে আমেরিকা ও ইংলন্ড হইতেও স্বামীজীর অনুরাগী ভত্তেরা সাহাযা 
পাঠাইয়াছিলেন এবং স্বামী ভ্রিগুণাতীতকে (সারদা মহারাজ) রামকৃষ্ণ মিশন 
হইতে দিনাজপুর পাঠানো হয়। দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার এন 
বনহ্যাম কার্টারও এই দক্ষ নিবারণ কার্যের সহায়তা কাঁরয়াছলেন। 

১৮১৭ খ্‌ঃ অক্টোবর মাসে সাঁওতাল পরগণাতেও অন্নকম্ট দেখা দেয়, 
সেখানেও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী বিরজানন্দকে পাঠানো হয়। 
দেওঘরের সাবাঁডীভিশনাল আফসার মিঃ এইচ এইচ হার্ড রামকুঞ্চ মিশনের এই 
সেবাকার্ষের সাঁহত সহযোগতা করেন। 

এইভাবে নবস্থাঁপত রামকুঞ্ণ মিশন সাত মাসের মধ্যেই বাংলার দুটি জেলায় 
এবং সাঁওতাল পরগণার একাঁটি জেলাষ দভিক্ষপশীড়ত জনগণের সেবাকার্য 
সম্পাদন করে এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ গভরন্নমেন্টেরও শ্রদ্ধা ও সহযোগতা 
লাভ করে। 

স্বামী সারদানল্দজশও ১৮৯৮ খ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমেরিকা হইতে 
ভারতবষে 'ফাঁরয়া আসবার জন্য "টউটানক' নামক জাহাজে ১২ই জানুয়ারী 
আমোঁরকা ত্যাগ করেন এবং ইংলন্ড ও প্যারিস হইয়া নেপলস্‌ হইতে 'ব্রান্দিসিতে 
“পোঁননসূলার, নামক জাহাজে ১৮৯৭ খ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় 
পেশীছলেন। 

স্বামীজশ উত্তর ভারত হইতে জানুয়ারী মাসে কাঁলকাতা ফাঁরয়াই জামর 
সন্ধান কারতোছলেন, ঠাকুরের জন্মোংসব আগতপ্রায়, জন্মোংসবের আগেই 
একটি স্থায়শ আস্তানা করা বিশেষ প্রয়োজন । 

ভগিনী নিবেদিতাও এই বৎসর ২৮শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে আসেন। 

জমির জন্য দু' তিন জায়গায় চেম্টা করিয়া অবশেষে বেলড় গ্রামে একটি 
জাম পাওয়া গেল এবং জামাঁট স্বামীজীর পছন্দ হইল। এই জামির আঁধকারী 
ছিলেন একজন বেহারী ভদ্রলোক, তাঁহার নাম বাবু ভগবংনারায়ণ সিংহ । 
তাঁহাকে বায়না স্বরূপ ১০০১ টাকা 'দয়া ১৮৯৮ খষ্টাব্দে এক চুন্তপত্রে স্বাক্ষর 
করা হইল। 

তখন পর্যন্ত ঠাকুরের সন্তানগণ আলমবাজারেই ছিলেন, কিন্তু আলমবাজার 
হইতে গঙ্গা পার হইয়া এতদূর আসা সাবধা হইবে না বলিযা তাঁহারা জামির 
কাছেই *নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি বাগানবাঁড়তে উঠিয়া গেলেন। 


বেলড় মঠের জাম ক্লয় ১১১ 


এই ১৮৯৮ খষ্টাব্দের জানুয়ারশ মাসে স্বামী ব্রহম্রানন্দজও একাঁট উইল 
করেন। স্বামীজী ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে যত টাকা 
সংগৃহীত ছিল সমস্তই স্বামী ব্রহমানন্দকে 'দিয়াছলেন। কিন্তু হঠাং যাঁদ 
ব্রহয়ানন্দ স্বামীর লোকান্তর হয় তাহা হইলে টাকা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে গোলমাল 
হইতে পারে এবং সেই গোলমালের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য স্বামন শ্রহম়ানন্দ 
ফে উইল করেন তাহার বাংলা প্রাতালাঁপ এইরূপ £ 

[লাখতং স্বামী বহমানন্দ-দক্ষিণেবের নিবাসী পরমহংস রামকৃষ্ধদেবের 
শিষ্য, সন্ন্যাসী, সাকিম আলমবাজার মঠ, আলমবাজার, জেলা চব্বিশ পরগণা কস্য 
চ'রমপন্রীমদং--আঁম এতদ্দারা নিদেশ করিতেছি যে, আমার ত্যন্ত আমার 
স্বনামী বা বেনামী নগদ অর্থ, গভর্নমেন্ট 'সাঁকউীরাঁট এবং অন্যান্য স্থাবর 
অস্থাবর সম্পাস্ত আমার অভাবে উত্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য উত্ত আলম- 
বাজার মঠ নিবাসী তুরায়ানন্দ স্বামী ও সারদানন্দ স্বামী সন্ত্যাসীদ্বয় পাইবেন 
এবং তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ন্তে ও অধীনে থাকিবে এবং আম তাঁহাঁদগকে এই 
উইলের একাঁজাকউটর 'নযুস্ত কারলাম এতদর্থে স্বেচ্ছায় এই শেষ উইল বা চরম 
সম্পাদন করিলাম । 

ইতি ১৮৯৮ খুঃ ১৯শে জানুয়ারী 

(স্বাক্ষর) স্বামী ব্রহমানন্দ 

এই উইলের সাক্ষী ছিলেন প্রমথনাথ কর, সালাসটার এবং ডান্তার 
শবাঁপনাবহারী ঘোষ মহাশয় । 

১৮১১৮ খ্টাব্দের ৫ই মার্চ বেলুড় মঠের জম কেনা হইল। ২২ বিঘা 
জাঁম এবং তাহার মূল্যের বায়না ১০০১, টাকা আগেই দেওয়া হইয়াছিল, বাকণী 
৩৮৯৯৯, দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ জমাট ক্রয় কারয়া লইলেন। মিস্‌ 
হেনরিয়েটা মুলারই প্রায় সমস্ত টাকাটা 'দয়াছিলন। বিরুয় কোবলাখান 
১৮৯৮ খ্টাব্দের &ই মার্চ বেলা ১২টা হইতে একটার মধ্যে হাওড়া সাব-রেজেস্ট্রী 
আফিসে রৈজেস্ট্রী হয়। 


রামকৃষ্ষ মিশনের নিয়মাবলপ 


লঃড়ের জাম কেনা হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা বসবাসের উপয্ন্ত কাঁরয়া 
(তব লইতে হইলে অনেক কিছুই' কাঁরতে হইবে। জমির নিচু দিকের জায়গাগীল 
মাটি ফেলিয়া ভরাট করিতে হইবে। একখানা একতলা বাঁড় অবশ্য আছে, কিন্তু 
সোঁটি খুবই পুরনো এবং সেই বাড়তে দুখানা বড় আর দুখানা ছোট 
ঘর, একটা বারান্দা, আর তা ছাড়া চাকরদের থাকবার িনখানা 
ঘর, সবসুদ্ধ মোট সাতখানা ঘর, আর গেটের কাছে একখানা 
ভাঙা ঘর। মেরামত না হইলে তাহাতে বাস করা চালবে না, তাহা 
ছাড়া এ কয়খানা মানত ঘরে সত্কূলানও হইবে না। সুতরাং আগে 
জাঁমাট ভরাট করার কাজ আরম্ভ কাঁরতে হইবে, তারপর পুরাতন বাঁড়টিকে 
যতটা সম্ভব বাসের উপযোগণী কাঁরতে হইবে এবং নূতন কষেকখানা ঘরও 
তুলিতে হইবে। 

এঁদকে ঠাকুরের জন্মোৎসব আসিয়া পাঁড়য়াছে। দাঁক্ষণে*্বরের মান্দিরে 
জন্মোংসব করা চাঁলবে না। ১৮৯৭ খ্টাব্দে স্বামীজীর ইউবোপ হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পর কোনরকমে সেইখানেই ঠাকুরের জন্মোৎসব সমাধা হইয়াছে, 
এবার স্বামীজী বিশেষভাবে জনসাধারণ সকলকেই জন্মোংসবে আহ্বান 
কারবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেজন্য ঠিক কারয়াছেন, একাঁদন তাথিপ্‌জা 
হইবে এবং আর একাঁদন সাধারণ উৎসব। 

জল্মাতাঁথ পূজা নীলাম্বরবাবূর বাগান-বাড়িতেই সম্পন্ন হইল, আর সাধারণ 
উৎসবের জন্য বেলুড়ের কাছেই বালী নামক স্থানে *পূর্ণচন্দ্র দার প্রাতিষ্ঠিত 
রাসমান্দর ও তাহারই সংশ্লিষ্ট বৃহৎ অঙ্গন পাওয়া গেল। সেখানে উৎসব 
হইলে জায়গার অপ্রতুল হইবে না। 

জন্মাতাঁথ পূজার দিন নশলাম্বরবাবুর বাগান-বাঁড়তে যাহারা ব্রাহমণ নহেন 
এমন অনেক ভক্তকে স্বামীজী যথাঁবাহত ভাবে উপবীত দান করেন। ইহাব 
পরে অবশ্য নানা সম্প্রদায় উপবাঁত গ্রহণ কারয়াছেন, কিন্তু স্বামীজনীই একাঁদক 
দয়া এই ক্ষান্রয়াচারে উপবীত গ্রহণের পথপ্রদশশক। অবশ্য কায়স্থসমাজে 
ইহার পূকেই ক্ষন্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছল। 

স্বামীজশী তাঁহার শষ্য শরচ্চন্দ্র চক্তবতরঁ মহাশয়কে এই উপনয়ন প্রদান 
কার্যের ভার 'দিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে তান যাহা বাঁলয়াঁছলেন স্বামী-শিষ্য 
সংবাদ নামক পুস্তক হইতে তাহার কিছু উদ্ধৃত কারতোছি ৫ 

“দ্বজাত মান্রেরই উপনয়ন সংস্কারে আধিকার আছে, বেদ তার প্রমাণস্থল। 
আজ ঠাকুরের জন্মাদনে যারা আসবে তাদের সকলকে পৈতে পাঁরয়ে দেব। এরা 


গর 
1. 
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সব ব্রাত্য হয়ে গেছে। শাস্ত্ে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চস্ত করলেই আবার উপনয়ন 
সংস্কারের আঁধকারী হয়। আজ ঠাকুরের জন্মাতাথ- সকলেই তাঁর নাম নিয়ে 
শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভন্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে।” 

“শিষ্যকে স্বামীজী ক্ষন্রিয়াদ দ্বজাতির গায়ত্রী মন্ত্র বালয়া দিলেন এবং 
বলিলেন, “ন্রাহনরণেতর ভন্তাদগকে এইরূপ গায়ত্রী মন্ত্র দিবি। ক্রমে দেশের 
সকলকেই ব্রাহয্ণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে। ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই 
নাই। 'হন্দুমান্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। এছোঁব না” 'ছেবি না" বলে 
ইহাঁদগকে আমরাই হীন করে ফেলশেছি। তাই দেশটা হাীনতা, ভারত, 
মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকান্ঠায় গিয়াছে । এদের তুলতে হবে, অভয়বাণণ 
শুনাতে হবে। বলতে হকেতোরাও আমাদেরই মত মানুষ, তোদেরও 
আমাদের মত সব আঁধকার আছে ।" (স্বামী শিষ্য সংবাদ) 

ঠাকুরের এই জল্মাতাথর পুজার দু" দন পরে স্বামীজী আত প্রত্যষে 
গঙ্গাস্নান করিয়া নীলাম্বরবাবূর বাগানবাঁড়তে যে ঘরট পূজার ঘর করা 
হইয়াছিল, সেই ঘরে গিয়া পূজার আসনে বাঁসলেন। পূষ্পপান্রে যে ফুল- 
চন্দন ও বিজ্বপত্ত ছিল সবই তুিয়া লইলেন এবং ঠাকুরের পাদুকার উপর 
অঞ্জাল দয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন, তারপর সেখানে যে তাম্রকোটায় 
শ্রীরামকঞ্ধদেবের পৃণ্যাস্থ ছিল সেই তামকোটাটি কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া 
অপর সকলকে তাঁহার সাহত আসবার জন্য ইঞ্গত করিয়া বেলুড়ের কেনা 
জাঁমর 'দকে অগ্রসর হইলেন। 

[শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবতর্ঁ তাঁহার পাশে পাশেই চাঁলতোছিলেন, স্বামীজী 
তাঁহাকে বলিলেন, “ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে 
নিয়ে যাব, আম সেইখানেই যাব আর থাকব। তা গাছতলাতেই কি আর 
কুটরেই কি। সেই জন্যেই আম তাঁকে নিজে কাঁধে করে নূতন মঠের জমতে 
নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানাব, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনাহতায়' ঠাকুর ওখানে 
'স্থর হয়ে থাকবেন ।” 

নূতন জামতে পেশছিয়া একটি বড় আসনের উপর কৌটা নামাইয়া রাখিয়া 
দ্বামশজ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। অপর সকলেও প্রণাম কারলেন। সকলের 
মনেই এক! অপূর্ব ভাব তাঁহাদের এমন ভাবে বিভাঁবিত কাঁরল যেন তাঁহারা 
কিছুক্ষণের জন্য এই দৃশ্যমান জগৎ হইতে কোন এক বহুদূর অদৃশ্য জগতের 
আস্তত্ব অনুভব কাঁরতেছেন। 

আজ সোঁদনের সেই দৃশ্যটি ষেন দেশ ও কালের সীমা আঁতিক্রম কারয়া 
আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিয়াছে উজ্জ্বল ও জ্যোতি 
রূপে। 

সেই গঞ্গাতশর সেই বেলুড়ের সে দিনের পুরাতন বাঁড়। গোঁরকপারাহত 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঠাকুরের আঁস্থি দাঁক্ষণ স্কণ্ধে বহন কাঁরয়া গঙ্গাতীরে 
বেলুড় মঠে স্থাপন করিতেছেন। 
রা-স-_৮ 


১১৪ দ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 


আঁস্থর পেটিকা আসনে স্থাপনের পর পূজা আরম্ভ হইল, পূজার পর 
[বিরজা হোম। বিরজা হোমের সময় সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কাহারও উপস্থিত 
থাকার আধকার নাই, সেজন্য ?শম্য শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজী বহুদরস্থ প্রবেশপথে 
পাহারা দিতে পাঠাইলেন। 

হোম শেষে স্বামীজী চরু অর্থাৎ পায়েস রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ 
1দলেন, তারপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বাঁললেন, “আপনারা আজ কায়মনো- 
বাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আজ 
হইতে বহকাল 'বহুজনাহতায় বহুজনসুখায় এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান কারয়া 
ইহাকে অবধিমেরি অপুর্ব সমন্বয়ন্ষেত্র কারধা রাখেন ।” 

পৃণ্যক্গেত্র 2 হা, সবধিমের সমন্ববক্ষেত্রূপ মহাতীর্থ। স্বামীজশ ফিরিবার 
সময় শিষা শরচ্চন্দ্রের উপব আঁস্থসম্পৃউ ফিরাইয়া লইযা যাইবার ভার 'দয়া- 
ছিলেন। তখনকার মত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইল, কেননা তখন মঠ বাসেব 
উপযুস্ত হয় নাই। স্বামীজ? শরচ্ন্দ্রকে বাঁপলেন, “ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে 
নিয়ে যেতে আমাদের (সন্াসীদের) কারও আঁধকার নেই, কারণ আজ আমরা 
এখানে খাকুবকে ধাঁসয়োছ। অঙএব তুই-ই এই কৌটা তুলে নিষে চল.।” 

শরচ্চন্্ু কৌটা মাথায় বাহয়া লইয়া গেলেন। নগলাম্বরবাবূর বাগান- 
বাড়তে পেশীছয়া কোটাঁটি ঠাকুরঘরে রাখা হইল । 

স্বামীজাী তারপর শরচ্চন্দ্রকে বাঁলয়াছিলেন, “ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ ধমক্ষেত্রের 
প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আজ আমার মাথা থেকে নামলো 1” 

আরও তিনি বাঁলয়াছলেন--“এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। 
তোদের মত ধাঞ্মক গৃহস্থেরা এর চারদিকের জাঁমতে ঘরবাঁড় করে থাকবে, তার 
মাঝখানে ত্যাগী সন।াসখরা থাকবে। আর মণের এ দক্ষিণের ভমটায় ইংলন্ড 
ও আমোরকার ভন্তদের থাকবার ঘরদোর হবে। এরকম হলে কেমন হয় বল 
দৌখ 2” 

শিষ্য বাঁললেন,-“মহাশয়, এ আপনার অদ্ভুত কম্পনা।” 

স্বামীজী বালিলেন, “কম্পনা কিরেঃ সময়ে সব হবে। আঁম তো পত্তন 
মান্র কবে 'দাঁচ্ছ-এরপর আরো কত কি হবে। আম কতক করে যাব। আর 
তোদের ভিতর নানা আইডিয়া দিয়ে যাব। তোরা পরে সে সব ওয়ার্ক আউট 
করাঁব। বড় বড়া প্রনাসপল্‌ কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে কার্ক্ষেত্রে 
দাঁড় করাতে--প্রাতানয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথা পড়লে 
কি হবে” শাস্ত্রের কথাগ্ীল আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগ্যাল 
ফলাতে হবে। বুঝাঁল2 একেই বলে প্র্যাকাটক্যাল 'রাঁলাজয়ন।” (স্বামশ 
শিষ্য সংবাদ) 

ঠাকুরের জন্মোৎসব দাঁয়েদের রাসবাড়িতে সমারোহে সম্পন্ন হইল। ১৮৯৮ 
খস্টাব্দ মার্ মাস। ১১ই মার্চ সন্ধ্যয় স্টার থিয়েটারে এবং ১৮ই মার্চ শুক্রবার 
এমারেল্ড থিয়েটার হলে রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি সভা আহ্বান করা হয়। দুটি 


রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলণ ১১৫ 


সভাতেই স্বামীজশী সভাপাতত্ব করেন। স্টার থিয়েটারের সভায় মিস নোবল 
(ভাগনী নিবোঁদতা) ইংলন্ডে ভারতীয় চিন্তা' এই বিষয়ে একটি বন্তৃতা করেন 
এবং দ্বিতীয় সভায় স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় আমাদের প্রচারকার্য” সম্বন্ধে 
বন্কৃতা করেন। 

২৫শে মার্চ শুক্রবার মস মার্গারেট নোবল তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের 
নিকট ব্রহমচর্যের দীক্ষা গ্রহণ কারয়া “ভগনশ নিবেদিতা” নাম গ্রহণ করেন। 
্ দিনাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের একটি বিশেষ স্মরণীয় 
দন। 

যহারা 'নবেদিতার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা একথা নিশ্চয়ই বাঁলবেন, 
“নবেদিতা” এই নাম তাঁহার জীবন যাপনে কি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়া- 
ছিল। এমন সম্পূর্ণ আত্মীনবেদন পাথবীর ইতিহাসে আত অজ্পই পাওয়া 
যায। একাধারে বীরবতাঁ মহা তৈজাঁস্বনী, অপর দিকে মার্তিমতী ত্যাগ । 
অকপটতা, সবলতা এবং মাধুর্য যেন একাধারে এই মহামনাস্বন সাহলার 
জীবনে মৃর্তরূপ ধারণ করিয়াছিল, আবার অন্যাদকে তান আঁতি কঠোরা 
জনাঁশক্ষায়ত্রী 'ছিলেন। ভারতবঙ্ষেরি ধাঁলকণা পর্যন্ত তাঁহার কাছে যেভাবে 
আত পান্র পূজ্রাব বস্তু ছিল, যাঁদ আতি অল্পসংখ্যক ভারতীয় নাবী ও 
পুর্ষেরও সেবুপ একান্ত নিষ্ঠা থাকত, তাহা হইলে ভারতের সকল দবীর্দনের 
অবসান হইত। 

এই ১৮১৮ খম্টাব্দেই হাঁরপ্রসন্ন মহারাজ সংসার ত্যাগ করেন। তান 
ঠাকুবের সন্তানগণের মধ্যেই একজন, কিন্তু এভাপন একেবারে গহত্যাগ করেন 
নাই। হীঁঞ্জনীয়ারং পাশ কারযা তিনি বহু বংসর চাকরি করেন, 'িন্তু গৃহেও 
সন্ন্যাসীর মতই জীবন যাপন কারতেন। বেলুড় মঠে জমি কেনা হইবার পরে 
তিনি চাকরি ছাঁড়যা দয়া সঙ্ঘে আসিয়া যোগ দিলেন এসং সন্ন্যাস গ্রহণ কারয়া 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নাম গ্রহণ করিলেন। এখন গিনি সঙ্ঘে যোগ দেওয়ায় 
তাঁহারই তত্বাবধানে পপ্রল মাস হইতে বাঁড় তৈরির কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। 

জমির উপর যে একতলা ছোট বাঁড়াট ছিল, তাহার উত্তর গদকের দৃখান 
ঘবের মেঝে পিচ ঢালা ছিল। কাজেই মেঝোঁটি বেশ ভালই 'ছিল। তা ছাড়া ঘর 
দুখাঁন বাস কারবার উপযুন্ত ছিল। এখনও সে ঘর দুটি আছে। উত্তর-পূর্ব 
কোণের ঘরাঁটি পরে শীভাজটার্স রুম" হয় এবং অন্য ঘবাঁটও সাধ্‌দের থাকবার 
ঘর হয়। যাহা হউক, এ ঘর দুটি গিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড জমি কানবার 
পর কিছাদন বাসগৃহর্পে ব্যবহার করিয়াছলেন। বালিতে গেলে তাঁহারাই 
বেলুড় মঠের সর্বপ্রথম আঁধবাসনন। 

নঈলাম্বরবাবুর বাগান-বাঁড়তে তখন অনেকেই একত হইয়াছেন । স্বামীজশী 
তো আছেনই, স্বামী সারদানন্দও আমেরিকা হইতে আঁসিয়াছেন, 'িসংহল হইতে 
স্বামী শ্বানন্দও ফারিয়া আঁসয়াছেন। স্বামী নিিগ্ণাতীত ও স্বামী 
অখণ্ডানন্দও 'ালফের কাজ শেষ কাঁরয়া ফিরিয়াছেন। হাঁর মহারাজ, বাবুরাম 
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মহারাজ, তুলসী মহারাজ, বুড়ো গোপালদাদা এবং স্বামী ব্রহয়ানন্দ ইহারা 
সকলেই আছেন। হাঁরপ্রসন্ন মহারাজ গৃহত্যাগ কারয়া সঙ্ঘে যোগ 'দয়াছেন, 
ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি তরুণ সাধুও আছেন। মনে হয়, নীলাম্বরবাবদর 
বাগান-বাঁড়তে যেন আনন্দের হাট বাঁসয়া 'গিয়াছে। 

সকল কাজ যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে স্বামীজশ এখন সেদিকে দৃন্টি দিয়াছেন। 
প্রত্যাগত, ওদেশের কাজকর্ম চলে ঘাঁড়র কাঁটা ধাঁরয়া। এখনও সে অভ্যাস 
তাঁহার পুরাপুরিই রাঁহয়াছে। 

প্রত্যেককে 'বাভন্ন কাজের ভার দেওয়া হইল। ধ্যান, জপ, পূজা, পা, 
নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া সবই নিয়ামিতভাবে চাঁলতে লাগিল। তুলসী মহারাজ 
ও শরৎ মহারাজ নূতন ব্রহমচারগণের অধ্যাপনার ভার লইলেন এবং বেদ বেদান্ত 
উপানিষদের নিয়ামত ক্লাস হইতে লাগল। 

এই সময় স্বামশীজন মগের জন্য কতকগ্াল নিয়ম প্রণয়ন করেন। নিয়মগহাল 
কয়েক ভাগে বিভন্ত করা হইয়াছল। মঠ (১) ও (২)। (৩) সাধন প্রণালশী। 
(৪) মত। (৫) ভন্তি। (৬) ঠাকুরঘর। (৭) ভারতবর্ষের কাষপ্রণালী। ইহা 
ছাড়া আলমবাজার মঠেও কতকগ্যাল নিয়ম রাঁচত হইয়াছল। সেগুলিতে মঠের 
জনবনযান্রার নিয়মাবলী 'ছল। 

মঠ (১) নম্বরের নিয়মগুলি এইরূপ £-- 

১। গ্রীভগবান রামকৃ্ণ-প্রদীশতি প্রণালী অবলম্বন কাঁরধা নিজেব মশীস্তসাধন 
করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে 'শাক্ষিত হওযার জন্য এই মঠ প্রাতিচ্ঠিত 
হইল। স্ত্লোকাঁদগের জন্যও এ প্রকাব আব একাট মঠ স্থাঁপত হইবে। 

২। যেভাবে পুরুষাঁদগের মঠ পাঁরচালত হইবে, স্তীলোকাঁদগের মঠও ঠিক 
সেইভাবে পারচাঁলিত হইবে। বিশেষ এই, স্তীলোকদিগেব মঠে পুরুষের কোন 
সংশ্রব থাকবে না এবং পুরুষাঁদগের মঠে স্ত্রীলোকের কোন প্রকার সংশ্রব থাঁকবে 
না। 

৩। হিমাচলে কোন উপয্দন্ত স্থানে এ প্রকার দুইটি মঠ স্থাঁপত হইয়া 
এ প্রকার নিয়মে পাঁরচালিত হইবে। 

৪1 স্তীমঠ,-যতাদন পরযন্তি কার্যসম্পাদনে সমর্থা স্ত্রী না পাওষা যায়, 
ততাঁদন দূর হইতে পুরুষদের দ্বারা চালিত হইবে; তাহার পর উহারা আপনাদের 
কার্য আপনারাই করিয়া লইবে। 

৫&। বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নঁচদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা 
বিদ্যার চর্চা থাঁকবে। 

৬। ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, অতএব 
ত্যাগ এবং তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখতে হইবে। 

৭। প্রচারের দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশান্ত বলবতী থাকে, অতএব প্রচার 
কার্য হইতে কখনও বিরত থাকবে না। 
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/। এই প্রকার মঠ সমস্ত পাঁথবীতে স্থাপন কাঁরতে হইবে। কোন দেশে 
আধ্যাত্মক ভাব মান্রেরই প্রয়োজন। কোন দেশে ইহজীবনের কিপিং সুখ- 
স্বচ্ছল্দতার অতশব গ্রুযোজন। এই প্রকার যে জাতিতে বা যে ব্যন্ততে যে অভাব 
অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্মরাজ্যে লইয়া যাইতে 
হইবে। 

৯। ভাবতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য -নীচ শ্রেণব লোকাদগের মধ্যে 
বিদ্যা ও ধমেরি বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যান্তর 
ধর্ম হওয়া অসম্ভব । অতএব তাহাদের 'নামত্ত অন্নাগমের নৃতন উপায় প্রদর্শন 
করা সবাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। 

১০। সমাজ সংস্কারেব উপর মঠের আঁধক দৃষ্টি থাঁকবে না। কারণ 
সামাঁজক দোষ বা করীতি সমাজরপ শরীবের ব্যাঁধিবশেষ। এ শরীর বিদ্যা 
ও শের দ্বাবা পৃন্ট হইলে এ সকল কুবরীতি আপনা-আপাঁন চালয়া যাইবে। 
অতএব, সামাঁজক করশীতির উদ্ঘোষণে বৃথা শান্ত ক্ষয় না কাঁরয়া সমাজশরশর 
পুষ্ট কবাই এই মশেব উদ্দেশ্য। 

১১। চারত্রবল না হইলে মনূষা কোন কার্ষেই সক্ষম হয় না। এই চারব্র- 
বলাবহশীনতাই শামাদের কার্যধপবিণতা বুদ্ধির অভাবের একমান্র কারণ। 

১২। আত্মনিরভভওর ও আত্মপ্রতায় চাঁরন্রগঠনের একমান্র উপায়। অতএব 
এই মগের প্ুত্যেক কার্যে ও প্রতোক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য থাকে। 

১৩। শিষ্যেন গ্‌্বুর উপর একাল্ত 'বিশবাস থাকা উচিত। সেই প্রকার 
গুবুও শিষ্যের প্রাতি একান্ত বিশবাসবান না হইলে শিষোর উল্লাতি হইতে পারে 
না। গুবু শিষ্ের উপব িশবাস কারলে শিষোর শান্ত স্ফাারত হয়। শিষ্যের 
শবশ্বাসে গুরুরও শান্ত বিপুলতা লাভ করে। 

১9। এই মচেব সমস্ত কাশি ম্স্থ সর্বাঞ্গের সম্মতিত্রমে সম্পাদিত 
হইবে। সর্বসম্মাতির অভাবে আঁধক সংখ্যকের সম্মতিতে হইবে। 

১৫। যে কে কামকাণ্ন তাগ করিয়া নিত্কাম কর্ম, ভাক্কি, যোগ, জ্ঞান_ 
ইহাদেব এক, দুই বা সমস্ত অভ্যাস কাঁরয়া জীবন আতবাহত কাঁরতে চান, 
যান সচ্চারত্, ঈর্ধাশূন্য ও অধ্যক্ষের এবং গুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণ তৎপর, 
[তিনি এই মঠের অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পাঁরবেন। 

১৬। মঠের অঙ্গগণ দুইভাগে বিভন্ত-নোঙ্ঠক প্রহম্নচারী ও জন্ন্যাসী। 
নৈচ্ঠিক ব্রহ্মচারী শব্দে যাহারা আকুমার ব্রহন্নচারী ও যাহারা আজীবন ব্রহন্রচর্য 
পালন কাঁরবে, তাহাঁদগকে বুঝাইবে। 

১৭। খাঁণডত-বহয়চর্য যাহারা পুনর্বার ব্হযচর্য অবলম্বন কারয়া সন্ন্যাস 
লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পাঁরবে। 

১৮। পিতামাতা বা আভভাবকেরা যে সকল বালককে স্বেচ্ছায় শিক্ষার 
নিমিত্ত এই মতে পাঠাইবেন, অথবা যে সকল বালক অনাথ, তাহারাও এই মঠে 
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গৃহীত ও শাক্ষিত হইবে, শকন্ত মঠের অঙ্গ হইতে পারবে না। শিক্ষা 
সমাপ্তির পর বাহ করা বা না করা তাহাদের ইচ্ছাধণন। 

১৯। আপাতিত, কেবল সদ্বংশজাত হন্দু বালকই গৃহীত হইবে । 

২০। ধর্মের মধ্য দিয়া না হইলে ভারতবর্ষে কোন ভাব চলে না। এই জন্য 
অর্থ, 'বদ্যা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাঁদ সমস্তই ধমেবি মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে। 

২১। এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মগাঁটকে ধরে ধীরে একাট সর্বাঙ্গস্ন্দর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁরণত কাঁরতে হইবে । তাহার মধ্যে দাশশীনক চর্টা ও ধর্ম- 
চর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ “টেকনিক্যাল ইনাস্টাটউ” কাঁরতে হইবে; এইটি 
প্রথম কর্তব্য । পবে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হইবে। 

২২। ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূল পনম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে 
অত্যন্ত প্রভেদ হওয়া”; এই ভেদ নাশ না হইলে কোনও কল্যাণের আশা নাই। 
এই জন্য সকল স্থানে প্রচারক পাঠাইমা এ সকল ব্যান্তাদগকে বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

২৩। অতএব এই মঠে যাহাবা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্যক্ষ 
হইবেন, তাঁহারা সর্বদা যেন এইটি মনে রাখেন যে, এই মঠ কোনমতেই বাবাজী- 
[দগের ঠাকুরবাড়তে পাঁবণত না হয। 

২৪। ঠাকুরবাটী দ্বারা দুই চারজনের 'কাণ্চৎ উপকার হয, দুই দশজনের 
কোতূহল চারতার্থ হয়; কিন্তু এই মচের দ্বারা সমগ্র পাঁথবীর কল্যাণ সাধিত 
হইবে। 


মঠ €২) 


১। প্রীতি, অধ্যক্ষাদগের আজ্ঞাবহতা, সাঁহফ্কুতা ও একান্ত পাঁবন্রতাই 
ভ্রাতবর্গের মধ্যে একতা রক্ষাব একমাত্র কারণ । 

২। সর্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যের একতা এঁক্যবন্ধনের প্রধান কারণ । 

৩। আমাদের ঠাকুর মানেব জন্য আসেন নাই: আমরা তাঁহার দাস, আমরাও 
মান ভোগের আকাঙ্্ষশ নাহ। কেবল নিজে পাবত্র থাঁকয়া অন্যকে পাবনরতা 
শক্ষা দযষা তাঁহাব আজক্ঞাপালন করাই আমাদের প্রপান উাদ্দশ্য। 

৪1 এই মঠের প্রতোক অঙ্ঞোরই ভাবা উঁচত যে. তাঁহার প্রত্যেক কার্ষে 
তান যেন শ্রীভগবানের মাঁহমা প্রকাশ করেন। তান যেখানেই যান বা যে 
অবস্থাতেই থাকুন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণেব প্রাতিনাধ। এবং লোকে তাঁহার মধ্য 
দাই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে। 

ঠে। এই ভাবাট সদা মনে জাগরুক থাকিলে আর বেচালে পা পাড়বে না। 

৬1 আজ্ঞাবহতাই কার্ধকাঁবতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্যন্ত 
পাঁরত্যাগ কিয়া আজ্ঞাপালন কাঁবতে হইবে । সকল দুঃখের মূল ভয়। ভয়ই 
মহাপাপ, সেই ভয় একেবারেই ছাঁডতে হইবে। 

৭। অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। 


রামকৃষং মিশনের নিয়মাবলণ ১১৯ 


অতএব কেহই তাহা কাঁরবে না। যাঁদ কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বাঁলবার 
থাকে ত একান্তে তাহাকেই বলা হইবে। 

৮। তাহার সেবক বা সেবকের সেবকদের মধ্যে কেহই মন্দ হইলে কেহ 
এখানে আদিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ ভাববার অগ্রে “আম মন্দ দোখ 
কেন 2” প্রথম ভাবা উচচিত। 

৯। পুর্ষান্ক্রমে উদ্দেশ্যের একতানতাই (€'0100087)09 0 [১011০৮) 
মহৎ কার্য সাধনের ও উত্তরোত্তর শান্ত সণ্চয়ের একমাব্র কারণ । অর্থাৎ আমাদের 
পৃর্বোন্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একজন মঠাধ্যক্ষ যে কার্ধপ্রণালশ পাঁরচালিত 
কারবেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহাই যেন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হয়েন। 

১০। সংহাতিই অভ্যুত্থানের প্রপান উপাম ও শান্ত সংগ্রহের একমাত্র পল্থা। 
অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহাতির বিশ্লেষণ কারতে চেষ্টা 
কাঁরষ্নে, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সঙ্ঘেব আভিশাপ িাপাঁতিত হইবে এবং তান 
ইহ-পরলোক উভয় হইতে ভ্রত্ট হইবেন। 

১১। মাঁদ কাভারও পদস্খালত হম, তাহা হইলে সমস্ত সঙ্ঘের নিকট 
আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সঙ্ঘ যাহা বিধান করেন, তাহাই অবনত মস্তকে 
পালন কারিবে। 

১২। যে কেহ অপরাধ করিয়া তাহা অস্বীকারপূর্বক সত্ঘের সাহত বিবাদ 
কারতে উদ্যত হন, তিনিও ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। 

১৩। কাব, এই সাঘই তাহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তান সদা- 
বিরাজত। 

১৪ । একাীভত সংঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সঞ্ঘকে যান 
পূজা করেন তান প্রভৃকে পূজা করেন এবং সম্ঘকে যান অমান্য করেন 'তাঁন 
প্রভুকে অমানা রা 

সত 

১। ঠাকবের উীক্চসকল একর করিয়া তাহাকে একমান্র শাস্ত্র কারলে তাঁহার 
বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পাঁরশ্রমের এইমান্র ফল হইবে যে, আমরা একটি 
ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা ভইব ও বহু িবদমান ভাগে বিভন্ত এই 
সমাজকে আরও কোলাহলময় কাঁবয়া তৃলিব। 

২। অতএব আমাদের সনাতন শাস্ত বেদই একমার শাস্রূপে পারগৃহশত 
ও প্রচারিত হইবে ও গীতা যে প্রকার পুরাকালের 'ছল সেই প্রকার ঠাকুরের উস্তি 
আধুনিক সর্বাঙ্গসূল্দর বেদমতের ব্যাখ্যা । 

৩। অর্থাৎ শঙ্করাচার্ প্রভৃতি সমস্ত ভাষ্যকারেরাই এক এই বিষম ভ্রমে 
পাঁতিত হইয়াঁছলেন যে, সমগ্র বেদরাশই এক কথা বালতেছেন। সেইজন্য 
আপাতাবসম্বাদশ উান্ত সকলের মধ্যে স্বীয় মতের বিরুদ্ধ উীন্তগুলিকে বলপূর্বক 
আপন মতানুযায়ী অর্থকরণ দোষে দুষিত হইয়াছেন। 

৪1 প্‌রাকালে যে প্রকার একমাত্র গীতাবন্তা ভগবানই এই সকল আপাত- 


৯২০ স্বামী বত ও শ্ীত্রীরামকৃফ স্ব 


বিবদমান উীন্ত সকলের মধ্যে কিং সামঞ্জস্য বিধান কাঁরয়াছলেন, কালে 
অতাব িশালতাপ্রাপ্ত সেই বিবাদ নিঃশেষে ভঞ্জন কারবার জন্যই তিনিই 
শ্রীরামকষ্ণরূপে আবিভূতি হইয়াছেন। 

&। এইজন্য তাঁহার টীন্তিসকলের মধ্য দিয়া না পাঁড়লে ও তাঁহার জগবনের 
মধ্য দিয়া না দৌখলে বেদ বেদান্ত বূঝিবার কাহারও শান্ত নাই। অর্থাৎ এই যে 
সকল স্থুল দৃষ্টিতে বিসম্বাদী শাস্ত্রোন্তি আধকারী বশেষে উপাঁদম্ট ও 
ক্রমাবকাশের প্রণালণতে 'নাদর্ট, ইহা শ্রীভগবানই প্রথমে নিজের জীবনে প্রকাশ 
ও উপদেশ করেন এবং সমস্ত জগৎ বিবাদ বসম্বাদ ভুলিয়া ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে 
যে ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইবে, তাহা এই কেন্দ্র হইতেই ক্রমশ দুরবিসপ্র্ট প্রভাব- 
চক্রবাল দ্বারা অনুমিত হইতেছে। 

৬। অর্থাৎ বেদাঁদ শাস্ত্র এতাঁদন অজ্ঞানাম্ধকারে লুপ্ত ছল। 
শ্রীরামকৃষ্ণরূপ প্রদীপ উহাকে পুনঃপ্রকাঁশত কারল। 


৭। অতএব স্পম্টই বোধ হইতেছে যে, নৃতন শাস্ত্র অনাবশ্যক। প্রাচীন 
অনাঁদ শাস্ত হইতে নূতন আলোক আসতেছে; শ্রীরামকৃষ্করূপ অণুবীক্ষণের 
মধ্য দিয়া এই শাস্বের মর্ম সংগ্রহ কারতে হইবে। 

৮। ঠাকুরের উন্তিসকল উত্তমরূপে সংগৃহীত ও যে সকল সেবক ঠাকুরের 
নিকট সব্দা থাঁকিতেন তাঁহাদের দ্বারা পারগৃহীত হইলে বেদের টীঁকার্পে 
পূজিত হইবে। 

৯। ঠাকৃবের ভাবের অন্‌কূল বেদার্থ করতে হইবে। সর্বাপেক্ষা এই ভাব 
যেন সর্বদা মনে থাকে যে, তাঁহার সমস্ত উপদেশই জগতের 'হিতের জন্য। যাঁদ 
কেহ কখনো কোন আঁহতকর বাক্য শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, 
সে বাক্য আঁধকারী বিশেষে প্রযুক্ত এবং অন্য লোকে পালন করিলে অকল্যাণকর 
হইলেও সেই আঁধকারীর জন্য মঙ্গলপ্রদ। 


১০। এ প্রকার ঠাকুবের সমস্ত উীন্তর মধ্যে ব্যান্তীবশেষে উপাঁদম্ট ও 
সার্বজাঁনক কল্যাণের জন্য উপাঁদস্ট উীন্ত বাছয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে 
সার্বজনিক-কল্যাণ-প্রয্ন্ত উপদেশসমূহই পৃস্তকাকারে সংগৃহীত হইবে ও 
জনসাধারণে প্রচারত হইবে। 

১১। অধিকারীবশেষে উপাঁদম্ট উপদেশ সকলও সংগৃহীত হইয়া গোপন- 
ভাবে মঠে পাঁররাক্ষিত হইবে-যাহা দ্বারা মঠের প্রচারকগণ ব্যান্তাবশেষে বিশেষ 
উপদেশ প্রদানে শাক্ষত হইবেন। 

১২। প্রভুর নিজের মুখের একটি উপদেশ এই যে, যাহারা বহ্রুপন 
একবার দর্শন করিয়াছে, তাহারা বহুরুপীর একটিমান্ন রংই জানে। কিন্তু 
যাহারা বৃক্ষের তলায় বাস কারয়াছে তাহারা বহুর্পীর সকল বর্ণই জ্ঞাত 
থাকে। এইজন্য যাহারা প্রভুর গনকটে সর্বদা বাস করিতেন ও যাঁহাঁদগকে 
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কোন উক্তিই প্রামাণিক বলিয়া গৃহাঁত হইবে না। 

১৩। জ্ঞান, যোগ, ভান্ত ও কর্মের পরাকাচ্ঠা সমাম্টস্বর্প এরুপ অপূর্ব 
পুরুষ আর মানব জাঁতর মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। এ প্রকার সর্বাঙ্গা- 
সুন্দর যাঁহার চারন্র, তিনিই শ্রীরামকৃষ্দেবের যথার্থ শিষ্য ও অনুগামী । 

১৪। এ প্রকার সর্বাঙ্গসল্দর চাঁরত্র গঠনই এই যুগের উদ্দেশ্য ও তাহার 
জন্যই সকলের প্রাণপণ চেস্টা করা কর্তব্য। 

সাধন প্রশালশ-_ 

১। শ্রীভগবান ব্যান্তবিশেষে 'বাভন্ন সাধন শিক্ষা দিতেন। এইজন্য সাধন 
প্রণালশর কোন সার্বজনখন নিয়ম হইতে পারে না। 

২। তবে লোকসাধারণের জন্য কিং ভান্ত, ভজন ও কমপারিণতজ্ঞান 
(]780117] 4১৭৮9111910--অদ্বৈতজ্ঞান অচিলে বেধে যা ইচ্ছা তাই কর”) 
ঘশক্ষা দিলেই যথেম্ট হইবে। 

৩। প্রভুব প্রদর্শিত সমুদয় সাধন প্রণালী পৃর্োক্ত প্রকারে সংগৃহীত হইযা 
গোপনভাবে মঠে পাররাক্ষিত হইবে এবং িক্ষকাঁদগের শিক্ষার জন্য থাকবে, 
কারণ ব্যন্তীবশেষের উপাঁদস্ট সাধন অপর বান্তির আনম্টকারকও হইতে পারে। 

৪1 জ্ঞান, ভান্ত, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চারন্র গঠিত করা এই মঠের 
উদ্দেশ্য এবং তল্লিমিন্ত যে সকল সাধন প্রয়োজন সেই সকল সাধনই এই মঠের 
সাধন বাঁলয়া পাঁরগৃহীত হইবে। 

$&। অতএব সকলেবই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের যিনি 
একটিতেও ন্যানতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ সংধায় প্রকষ্টর্‌ূপে 
স্রুত হয় নাই। 

৬। আরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের ন্ান্তসাধনের জন্য মান যান 
চৈষ্টা করেন, তদপেক্ষা যান অপরের কল্যাণের জন্য চেস্টা করেন তান মহত্তর 
কার্য করেন। 

৭। এই শক্ষার জন্য প্রথমত এই মঠ চতীর্বভাগে 'বভন্ত হইবে । যথা 
জ্ঞান, ভান্ত, কর্ম ও যোগ। এবং প্রত্যেক বিভাগেই এ বিভাগের 'শাক্ষিতব্য 
বিষয়ের উপদেশের জন্য উপয্স্ত ব্যান্তুগণ উপদেষ্টারূপে নিযুস্ত থাঁকবেন। 

৮। প্রত্যেক বিভাগেই এ বিভাগের শাক্ষিতব্য বিষয়ের উপযোগন পুস্তকাদি 
পাঠ হইবে ও অনুভূতির 'নামত্ত সাধন-শাক্ষত হইবে। 

৯। কিন্তু সকল বিভাগেরই অত্গাদগকে কিছু না কিছ কর্মাবভাগের 
কার্য করিতে হইবে। 

১০। “শরীরমাদাং খল ধর্মসাধনমূ”। অতএব শরীর রক্ষার প্রাত সর্বদা 
দৃষ্টি রাখতে হইবে। তবে কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনে যাঁদ শরীর পাত হয়, 
পরমকল্যাণ বুঝিতে হইবে । 

১১। গীতাঁদ শাস্ত এবং শ্রীভগবান স্বয়ংও বৃথা কঠোর তপস্যার প্রাতিপক্ষ 


১২২ দ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্ক সত্ব 


ছিলেন। অতএব তাহা পরিত্যাগ কাঁরতে হইবে। কিন্তু যে সকল তপস্যা 
শারীরক 'কাঞং ক্লেশকর হইলেও বিশেষ কল্যাণকর, সকলেরই এ সকল তপস্যা 
অভ্যাস করা আবশ্যক; নতুবা 'বলাঁসতা প্রবেশ কাঁবয়া সর্বনাশ কাঁরবে। 

১২। আমাদের উদ্দেশ্য বিলাসতাও নহে, তপস্যাও নহে, অথবা যোগও 
নহে; উদ্দেশ্য-_ভববন্ধন ছেদন, জ্ঞানলাভ বা ভন্তিলাভ। 

১৩। অতএব যে কোন উপায় দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, আমরা 
মহাসমাদরে তাহাই গ্রহণ করিব। 

১৪। শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ষশরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ 
এখনও তাঁহাকে সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং 
সকলেই ইচ্হা করিলে দোঁখতে পাইতে পারেন। যতাঁদন তান প্‌নর্বার স্থূল 
শরীরে আগমন না করিতেছেন ততাঁদন তাঁহার এই শরীর থাঁকবে। সকলের 
প্রত্যক্ষ না হইলেও তান যে এই সত্ঘের মধ্যে থাঁকয়া এই সঞ্ঘকে পারচালত 
করিতেছেন ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; তাহা না হইলে এই নগণ্য, অতাজপসংখ্যক 
অসহায় পাঁরতাঁড়ত বালকাদগের দ্বারা এতাদৃশ স্ব্পকালের মধ্যে সমগ্র 
ভূমণ্ডলে এত আন্দোলন কখনই সংঘাঁটিত হইত না। 

১৫। অতএব এই সঙ্ঘের মধ্যে যদি কেহ শ্রীভগবানের উপদেশের 
আবিসম্বাদশ কোন নূতন প্রণালশ উদ্ভাবন করেন এবং তাহার সুফল যাঁদ প্রতাক্ষ 
হয়, তাহা হইলে উহাও শ্রীভগবানের আদেশরূপে গৃহীত, আদৃত ও পালিত 
হইবে। 

১। শ্রীভগবান ফামনীকাণ্চনের ন্যায় আব কোন ভাবকে যাঁদ বারম্বার 
ত্যাগ করিত আদেশ কারয়া থাকেন তাহা এই যে, ঈশ্বরের অনন্ত-ভাবকে 
ইাতিউাতি কাঁরয়া সীমাবদ্ধ করা। 

১৭। যে কেহ এ প্রকারে শ্ীভগবানের অনন্ত-ভাবকে সীমাবদ্ধ কাঁরতে 
চেম্টা কারবে সে নরাধম তাঁহার দ্বেষী। 

১৮। সঙ্কীর্ণ সমাজে ধমেরি গভটরতভা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু 
জনলধণ্রা সমাঁধক বেগশালনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
গভীরতা ও বেগের নাশ দৌখতে পাওয়া যায়। 

১৯1 কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমস্ত এতিহাঁসিক দ্টান্ত উল্লঙ্ৰঘন করিয়া 
এই রামকৃষ্শরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও 'বস্তৃত ভাবরাশর 
একক্র সমাবেশ হইয়াছে। 

২০। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, আতি বিশালতা, আতি উদারতা ও 
মহাগ্রবলতা একাধারে সাল্নবিস্ট হইতে পাবে এবং এ প্রকারে সমাজও গঠিত 
হইতে পারে। কারণ, ব্যাণ্টর সমাম্টর নামই সমাজ । 

এই সকল নিয়মের মধ্যে শ্রীরামকৃ্দেব সম্বন্ধে স্বামীজীর মনের ভাব ও 
মঠের উদ্দেশা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আতি স্পস্টভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। 
অপর নিয়মগুলি সংক্ষেপে পরে দেওয়া হইবে। 


রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারতবর্ষ 


স্প্*ধন্ত এবং ঠাকৃুরঘর সম্বন্ধে নিয়মগুঁলর মধ্যে স্বামশীজী বিশেষভাবে সাবধান 
কাঁরয়া দিয়াছেন যেন সেগুঁল কেবল বাহরের আড়ম্বর মাত্র না হয়। 
ভান্তর ১নং নিয়মে বলা হইয়াছে, 'আচারপ্ত না হইলে কাহারও ভাক্তিতে 
আধকার নাই, ইহা বিশেষরূপে মনে রাখতে হইবে ।, 
২নং। সঙ্কতনের উৎসাহে লম্ফঝম্ফ কাঁরয়া স্নায়মণ্ডলীকে পযুদস্ত 
করতঃ মূচ্ছ্বাগ্রস্থ হওয়াই ভান্ত নহে, ইহাও যেন সকলের মনে থাকে। 
৩নং নিয়মে বলা হইয়াছে, “ভীন্তর প্রবলতায় যোগের উচ্চসবমায় উপাস্থত 
হওয়া যায়। িকম্তু লম্ফঝম্ফ কাঁরলে বা মুচ্ছীগ্রপ্ত হইলে অথবা উত্ত ভাবকালে 
অলৌকিক দর্শন হইলেই যে জীব সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত, ইহা 'সদ্ধাল্ত নহে। 


৪। ভান্তর প্রভাবে সমাধ উপস্থিত হইয়াছে বা স্নায়ুর তাড়নায় স্বপ্ন 
সন্দর্শন হইতেছে, ইহা স্থির করিতে হইবে। 


এই সমস্ত কথায় প্রকৃত ভাক্তীকে অসম্মান করা হয় নাই, 'কম্তু এই ভাবের 
ভজনপথে যে দুবর্পতা আসে সেই সম্বন্ধেই িশেষভাবে সতর্ক করা হইয়াছে । 
সেইজন্য নং নিয়মে এ কথাও বলা হইখাছে যে, “অধাক্ষাদগের ইহাও বিশেষ 
দৃষ্ট রাখা উচিত যে, ভন্তাদ অঙ্গের একটি প্রবল হইয়া অপরগলিকে 'নিরস্ত 
না করে।” (অর্থাৎ ভান্ত ভাবের জন্য কর্ম প্রভীতি যেন পরিত্যন্ত না হয়) 

৮নং 'নয়মে বাঁলয়াছেন, “ভান্তভাব বৃদ্ধির জন্য ভজনস্বরূপ ভগবানের 
গুণানুবাদ গত হইবে এবং উহাতে তালমানাঁদর প্রাত দৃষ্টি রাখতে হইবে।” 
(অর্থাৎ ভগবানের গুণানবাদের গান যেন সুর ও লয়ে গীত হয়) 


ঠাকুরঘর সম্বন্ধেও স্বামীজশী কোন বাধানষেধ প্রবর্তন করেন নাই। ১নং 
নিয়মে বলিয়াছেন “এই মঠের প্রত্যেক অজ্গই ঠাকুরঘরে যাইয়া পূজা করিতে 
পারবেন ।” 

কন্তু ২নং নিয়মে বালয়াছেন, “গাকর স্থাপন, পূজা, ভোগরাগ ইত,াদি 
সম্বন্ধে পরমহংসদেবের কোন উপদেশ নাই। ইহা তাহার সম্মানের জন্য আমরা 
কম্পনা কারয়াছি। 

৩নং নিয়মে পরমহংসদেবের প্রধান শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “যোগ, 
ধ্যান, ভজন, জপ ইত্যাদই তাঁহার প্রধান শিক্ষা। মনে বরমান ব্যান্তীদগের মধ্যে 
কেহই একথা স্বীকার করেন না যে, পরমহংসদেব কাহাকেও মৃর্ত স্থাপন, পুজা, 
ভোগরাগাদর উপদেশ কারিয়াছেন।% 

এনং নিয়মে ৪-ণমৃর্ত পূজাঁদ অন্যান্য ভাবও যথাস্থানে পাঁরলাক্ষিত 


১২৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃফষ সষ্ঘ 


হইবে। কিন্তু প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালশই সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবে ও 
সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রযত্ণের আঁধকারী হইবে। 

৮নং। অর্থাৎ প্রত্যেকেই এইটি বিশেষ মনে রাখবেন যে, যান ধ্যান, ভজন 
ইত্যাঁদ প্রণালন ত্যাগ কাঁরয়া কেবলমাত্র মূর্তিপূজা, ভোগরাগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত 
আছেন, 'তান প্রভুর প্রদার্শত শিক্ষাপ্রণালীকে অবজ্ঞা করিতেছেন। ধ্যান, 
ভজন ইত্যাঁদ প্রধান কর্তব্যের সঙ্গে মৃতিপিজা প্রভৃতি আর সমস্ত থাকুক 
হান নাই। 

স্বামীজীীর এই নিয়মাবলশতে আর একটি পর্যায়ে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের 
কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধেই উল্লেখ আছে। স্বামীজী বাঁলয়াছেন, “ভারতবর্ষে ৬৩ 
কোটিরও আঁধক হিন্দুর বসাঁত ছল, কন্তু আজ সে হিন্দ ২০ কোটিতে পারণত 
হইয়াছে । তাহার উপর খ:ম্টান রাজোর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোট 
লোক খহশষ্টান হইয়া গগয়াছে এবং প্রতি বংসর প্রায় লক্ষাধক লোক খহৌম্টান 
হইয়া যাইতেছে । এই হিন্দুজাত ও ধর্মের রক্ষার জন্যই করুণাবতার ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্দেব অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

স্বামীজী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নিয়মাবলশীতে পর পর যে কয়েকাঁট 
বিষয়ের আলোচনা কাঁরয়াছেন তাহার ছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতোছ। 
স্বামীজী বাঁলয়াছেন, “সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দুইটি মহাশীন্ত নিরন্তর কার্য 
কারতেছে। এই দুই মহাশান্তর সঙ্ঘর্ষেই জগতের বৌঁচত্র্য ও লীলা সংঘটিত 
হইতেছে। 

মানব সমাজেও এই দুই শান্ত জাঁতরূপ বৈচিন্র্য প্রতিনিয়ত উৎপাদন 
করিতেছে ও কাঁরবে।” 

স্বামীজীর মতে “বৌচন্রই জগতের প্রাণ এবং এই বৈচিন্তর্প জাত 
কখনও বিনম্ট হইবার নহে ।” কিন্তু তান বাঁলয়াছেন “এই বৌচিন্র্যের সঙ্গে 
সঙ্গে মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় আধকার-তারতম্য-মানব সমাজে উপস্থিত হইতেছে ।” 

স্বমাঁজীী বাঁলয়াছেন, "নয়ত সঙ্ঘর্ষশশল এই দুইটি শান্তর মধ্যে একটি 
আঁধকার-তারতম্যের অনুকূল ও দ্বিতীয়া তাহার প্রাতকূলে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে নম্ট কারবার চেষ্টা কাঁরতেছে। 

স্বামীজশর মতে, “বাদ্ধি ও শান্তর তারতম্যে ব্যার্তীবশেষে ক্রিয়াব বিশেষত্ব 
থাকবেই, যথা-কেহ সমাজ শাসনে পারদ কেহ বা পথের ধাঁল পাঁরম্করণে 
ক্ষমবান। তাই বলিয়া সমাজ শাসনে পারদশর্শ মানবেবই যে জগতের যাবতীয় 
সুখ ভোগে আঁধকার থাকিবে এবং পথের ধূলি-পরি্কারক অনাহারে মারবে, 
ইহাই সামাঁজক অকল্যাণের মূল কারণ ।” 

পাঁলটিক্স সম্বন্ধে স্বামীজী বাঁলয়াছেন, “সমাজে যাহাকে সমাজনশীত বা 
[১01100৭ বলে, তাহা কেবল এই ভোগতারতম্য-সমুখিত অধিকারপ্রাস্ত ও 
আঁধকার-নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম ।” 

আমাদের দেশে ও সকল দেশেই কোন না কোনভাবে 'জাতিভেদ' আছে। 


রামকৃ্ধ মিশন ও ভারতবর্ষ ১২৫ 


আমাদের দেশে যেভাবে বর্ণীশ্রম ধর্ম অনুসারে জাতভেদ প্রচলিত আছে, 
স্বামীজশীর মতে তাহা আনষ্টকর নয়। তান বাঁলয়াছেন, “আমাদের দেশে 
সম্প্রীতি যত জাতি আছে তদপেক্ষা যাঁদ লক্ষাধক জাত হয়, তবে কল্যাণ বই 
অকল্যাণ নাই। কারণ যে দেশে জাতির সংখ্যা যত আঁধক, সে দেশে শিজ্পাদ 
ব্যবসায়ের সংখ্যা ততই আঁধিক ; কিন্তু মৃত্যুর ছায়ার্প ভোগতারতম্য জাতির 
বিপক্ষেই সংগ্রাম করিতেছে ।” 

স্বামণজশী আরও বালয়াছেন, “যে জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত, তাহার 
দুর্দশা ততই আঁধক। এ সংগ্রামে যে জাতি যে পাঁরমাণে জয়লাভ করিতেছেন, 
সে জাত সেই পাঁরমাণে উন্নাতির সোপানে আরোহণ কাঁরতেছেন।” স্বামীজশী 
বলেন, “এই আঁধকার তারতমোর মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় 
অবস্থায় পাতিত হইয়াছে।” 

স্বামীজী আরও বাঁলযাছেন, “অর্থনৎ সার কথা এই যে, ব্রাহমনণ ক্ষত্িষাদি 
জাতি বিভাগ কোন দোষের নহে; কিন্তু ভোগাধকার তারতম্যই মহা অনর্থের 
কারণ হইয়া উঠিয়াছে।” 

এখনকার দিনে দেশ ও বিদেশের সকল জাতিই সকল জাতির সংস্পর্শে 
আ'সিতৈছে এবং ইহাতে সকলের মধ্যে একটা সাম্য স্থাপনের উপায় 'নর্ধারণের 
প্রন স্বভাবতই উপাঁস্থত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার আভ্যন্তরীণ সমস্যা 
সমাধানেই অসমর্থ, এমন অবস্থায় বাহিরের সমস্যা কি কারয়া সমাধান কারবে? 

স্বামীজী বাঁলতেছেন, "বাহ্যজাতির সহিত সাম্য স্থাপন অতি দূরের কথা, 
যতাঁদন এ ভারত নিজগৃহে সাম্য স্থাপন কারতে না পারিবে ততদিন তাহার 
পূনজী্বনী শান্ত লাভের আশা নাই।” 

রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারতবর্ষ-এই দুইই অভেদাত্মা। মিশন কোন একক 
ব্যন্তির মস্তি বা মঙ্গলের জন্য কার্যতৎপর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি সমগ্র 
পৃথিবীই তাহার কমরক্ষেত্র। কিন্তু ভারত যাঁদ নিজেই মৃত্যুর পথে চলে, তবে 
জগতকে অমরত্বের বাণী সে কি কাঁরয়া শুনাইবে এবং মিশনেরই বা তখন 
আঁস্তত্ব কোথায় ? 

িন্তু স্বামজশী দঢ়বিশ্বাসী, তাঁহার মনে নিরাশার ছায়ামাত্ও নাই। 
তান বাঁলয়াছেন, “এই ভারত পূনর্বার জাগ্রত হইবে এবং যে মহাতরঙ্গ এই 
কেন্দ্র হইতে সমু্থিত হইয়াছে, মহাপ্লাবনের ন্যায় তাহা সমগ্র মানবজাতিকে 
উচ্ছবীসত করিয়া মান্তমূখে লইয়া যাইবে। ইহা আমাদের বিশ্বাস এবং 
1শষ্যপরম্পরাক্কমে প্রাণপণে ইহারই সাধনে আমরা কঁটিবদ্ধ।” 

তান একথাও বাঁলয়াছেন, “যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস কাঁরবে সে-ই প্রভুর 
কৃপায় মহাবীর্য ও ওজাঁস্বতা লাভ কাঁরবে।” 

রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের বর্তমান অবস্থায় কোন্‌ উদ্দেশ্য লইয়া কর্মক্ষেত্র 
অগ্রসর হইবে? 


১২৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকষ্ষ সত্ঘ 


স্বামীজশী বালয়াছেন, “অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতি বিভাগ নম্ট করা 
নহে; কিন্তু ভোগাধকারের সাম্যসাধনহই আমাদের উদ্দেশ্য । আচণ্ডালে 
যাহাতে ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের আঁধকার-সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই 
আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।” 

স্বামীজশী তাঁহার দূরদ্ম্টিতে দোখয়াছেন, আঁজকার 'দনে তন প্রকার 
[বিপদের সম্ভাবনা রাহয়াছে। তাহার কথায় £-“তন বিপদ আমাদের সম্মুখে 
--€১) ব্রাহ্মণ ব্যাতীরন্ত আব সমস্ত বর্ণ একান্ত হইয়া পুরাকালের বৌদ্ধধর্ম 
শেষের ন্যায় এক নূতন ধর্ম সৃষ্ট কারবে। ইহা যাঁদ হয় এই আত প্রাচীন 
সভ্যতা সমাধানে সমস্ত প্রযত্রই গবফল হইয়া যাইবে । এই ভারতবর্ষ পুনরায় 
বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পূর্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া উন্নাতর পথে বহু 
কালান্তরে কিং অগ্রসর হইবে । "দ্বিতীয় বিপদ এবং তৃতীয় বিপদ,_ভারতবর্ষ 
বাহ্দেশীয় ধর্ম অবলম্বন কারবে, অথবা সমস্ত ধর্মভাব ভারতবর্ষ হইতে 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ।” 

স্বামীজী বাঁলতেছেন, “দ্বতীয় বিপদ যাঁদ ঘটে, তাহা হইলে ভারতীয় 
সভ্যতার ও আর্য জাতির বিনাশ আতি শঈঘ্রই সাধিত হইবে। কাবণ যে কেহ 
হন্দুধর্ম হইতে বাহিরে যায়, আমবা যে কেবল তাহাকে হাবাই তাহা নয়, একটি 
শত্রু আঁধক হয়। এ প্রকার স্বগৃহ-উচ্ছেদকারী শত্রু দ্বারাই মুসলমান 
আঁধকারকালে যে মহা অকল্যাণ সাধত হইয়াছে ইহা ইতিহাসপ্রীসদ্ধ। তৃতীয় 
কল্পে মহাভয়ের কারণ এই যে, যে ব্যন্তির বা জাতির যে বিষয়ে প্রাণের ভীত 
পাঁরস্থাঁপত, তাহা 'িনম্ট হইলে সে জাতিও নস্ট হইযা যায়। আর্য জাতির 
জনবন ধর্মীভাঁত্ততে উপস্থাপত। তাহা নম্ট হইযা গেলে আর্য জাতির পতন 
অবশ্যম্ভাবী |” 


এই অবশ্যম্ভাবী পতন নিবারণের জন্য রামকৃষ্ক মিশন কোন্‌ পথ 
অবলম্বন কাঁরবে ? 

ইহার উত্তরে স্বামীজশ বাঁলযাছেন, “নদীবেগ আপনা হইতেই বাধাহশীন পথ 
নর্বাঁচিত কাবয়া লয়। সমাজের কল্যাণশ্রোতও সেই প্রকার বাধাহীন পথে 
আপনা হইতেই চলে। অতএব সমাজকেও এ প্রকার পথে লইয়া যাইতে হইবে” 
(এই কথার তাৎপর্য এই যে, ভারতবর্ষের যেঁট প্রকৃত বিশেষত্ব সেইটি যাহাতে 
বাধাহীন ও বলশালণ হয় সেজন্যই চেষ্টা করা ।) 

এই ভারতবর্ষ স্বগৃহজাত ও বাহ্যদেশসমাগত বহু জাতিতে পাঁরপূর্ণ। 
আধধধম? আর্যভাব ইহাদের আধকাংশের মধ্যে এখনও প্রবিষ্ট হয় নাই। অতএব 
এই ভারতবর্ষকে প্রথমত আর্ধভাবাপন্ন কারলে, আর্ধাধকার দিলে, আর্থ জাতির 
ধ্গ্রল্থে ও সাধনে সকলকে সমভাবে আহ্হান করিলে এই মহা বিপদ হইতে 
আমরা উত্তীর্ণ হইতে পাঁরব। এইজন্য প্রথমত যে সকল জাতি সংস্কারাবহশন 
হইয়া আধ্ধর্ম হইতে "কাণ্ং বিচ্যুত হইয়াছে, পুনঃসংস্কার দ্বারা আধ জাতির 
ধর্মে তাহাঁদগকে সম্পূর্ণ আঁধকার দিতে হইবে। মনুষ্যের যেখানে আঁধকার, 


রামকৃষ মিশন ও ভারতবর্ষ ১২৭ 


সেইখানেই তাহার প্রেম । নতুবা ব্রাহমণ মান্রেরই ধর্ম বলিয়া অন্যান্য জাতি তাহা 
পারত্যাগ কারবে। (অর্থাৎ যাহাদের অনাধকারী করিয়া রাখা হইয়াছে তাহারা 
ধর্মকে নিজধর্ম বাঁলিয়া মমত্ববোধে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্যই তাহারা সে 
ধর্ম ত্যাগ কাঁরয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করে ।) এ প্রকার আচণ্ডাল সর্ব জাঁতকে ও 
ম্লেচ্ছাঁদ বাহ্যজাতিকেও সংস্কারাদ দ্বারা হিন্দু সমাজকে বিস্তৃত করিতে 
হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কার্ধে অগ্রসর হইতে হইবে। অধুনা শাস্দোস্ত 
আঁধকারীী হইয়াও যাহারা নিজ অজ্ঞতায় পংস্কারাবহন তাহাঁদগকে সংস্কৃত 
করা কর্তব্য ।”? €(১৮নং) 

স্বামীজী বাঁলয়াছেন, এইভাবে প্রচারকমন্ডলনী সর্বত্র শাস্রের ও ধর্মের প্রচার 
কাঁরয়া জনসমাজের মধ্যে ধর্েরি প্রীতি আগ্রহ ও ভালবাসা জাগ্রত কাঁরবেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনের ইহা একটি প্রধান কার্স। 

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, “মুসলমান বা খাীম্টানাদগকেও হিন্দুধর্মে 
আঁনবার বিশেষ উদ্যোগ কাঁরতে হইবে। কিন্তু উপনয়নাঁদ সংস্কার কছনাঁদনের 
জন্য তাহাদের মধ্যে হওয়ার আবশ্যক নাই।” (২০নং) 

পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতবর্ষের হিত ও আহত দুই-ই কারয়াছে। স্বামীজশ 
বালয়াছেন, “যাঁদও ভোগাধকারতারতম্য ভারতবর্ষকে গতপ্রাণপ্রায় অবস্থায় 
আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু পাশ্চান্ত্য আলোকের প্রভায় এই ভারতভূমি অধুনা কিং 
প্রতিভাত হইতেছে। ধীরে ধীরে এই সুপ্ত জাতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য মহাজাতি- 
সমূহের আধকার-তারতম্য ভঞ্জনের বিরাট উদ্যম ও প্রাণপণ সংগ্রামের বাত 
অস্মদ্দেশীয় পরাহত প্রাণেও কিপিং আশার সপ্তার কারতেছে। মানব-সাধারণের 
আধকার, আত্মার মাহমা নানা বিকৃত, সুকৃত প্রণালগর-মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈহ এ 
দেশের ধমনীতে প্রবেশ করিতেছে। নিরাকৃত জাতিসকল আপনাদের লুস্ত 
আধকার পুনবণর ঢাহতেছে। এ সময়ে যাঁদ বিদ্যা, ধর্ম ইত্যাদি জাতাবশেষে 
আবদ্ধ থাকে, তবে সে 'বদ্যার ও সে ধর্মের নাশ হইয়া যাইবে ।” (১৩নং) 

সুতরাং এই যুগসাঁন্ধসময়ে রামকু্ মিশনকে সেই 'বদ্যা ও ধর্মের বান্দত্ব 
মোচন করিবার ভার লইতে হইবে, সর্বসাধারণের মধ্যে ভারতীয় মহাঁবদ্যা ও 
মহান ধর্মভাবকে প্রচারের দ্বারা বিস্তৃত কারবার ভার লইতে হইবে। এই আত 
প্রাচীন মাহমাময় মহাদেশের মাহমা আবার পূনরুজ্জশীবত কারবার ভার লইতে 
হইবে। আর্ধভীমতে আর্য জাতির পুনঃগ্রাতষ্ঠার ভার রামকৃঞ্ মিশনের উপর 
ভগবানপ্রদত্ত দায়স্বরূপে ন্যস্ত হইয়াছে। 

স্বামীজী বাঁলয়াছেন, “এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন 'সবং ব্রহমময়ং 
জগৎ পুনর্বার হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল ও ক্ষান্রযবলের আর আনশাকতা 
থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগাবিভূতিতে বিভীষত হইয়াই জল্ম-পাঁরগ্রহ করিবে, 
যখন চৈতন্যময়শ শান্ত জড়শান্তর উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন কাঁরবে, যখন 
রোগ-শোক মনষ্যশরণীরকে আক্রমণ কাঁরতে পারবে না, ইীন্দ্রিয়সকল' আর মনের 
প্রাতকূলে ধাবমান হইতে পারিবে না, পশহবল প্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় 


১২৮ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃফ সম্ঘ 


লোকস্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবে--যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমান্র সর্বকার্ষের 
প্রেরয়িতা হইবে, তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রহমণ্য-বিশিষ্ট হইয়া প্রাহমণ হইয়া 
যাইবে। তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন খাঁষাঁদগের দষ্ট সত্যষূগ 
সমৃপাস্থত হইবে। সেই পথে যে জাতাঁবভাগ ক্রমশ অগ্রসর করে, তাহাকেই 
অবলম্বন করিতে হইবে । যে জাতাঁবভাগ জাতিভেদনাশের প্রকৃষ্ট উপায় তাহাই 
সদপাঁরগৃহীত হইবে” 

যে সকল কারণে জাতি দুর্বল হইয়া পাঁড়তেছে তাহার একটি কারণ সম্বন্ধে 
স্বামীজন বলিয়াছেন “স্বগোব্রে বা যে সকল গোত্রের সহিত আঁতি নিকট রাধর 
সম্বন্ধ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন হওয়াই জাতির 
শরীরকে দূর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। দূুর্বল-শরীরধারী জাতি কখনও মহান 
হইতে পারে না, ইহাও ইতিহাসপ্রাসদ্ধ। অতএব 'হন্দাঁদগের শরীর যাহাতে 
সমধিক বলাবাঁশম্ট হয় তাহার উপায় বিধান করা এক প্রধান কর্তব্য।” (২২নং) 

জাতীয় দুর্বলতার আরও কতকগ্ীল কারণ সম্বন্ধে স্বামণজনী বলিয়াছেন, 
“জাতিভেদে বিবাহ স্থাগত করা ও এক এক জাতির মধ্যে বহু শাখাভেদ হইয়া 
তাহাদের মধ্যে আদান-প্রদান বন্ধ হওয়া ও তাহার উপর কোলাঁন্য প্রথা দ্বারায় 
বিবাহের পারাধ আরও সঙ্কীর্ণ হওযায় রন্তু দূষিত হইষা জীবনীশান্ত ও বলের 
অত্যন্ত ক্ষয় হইযাছে। ইহার প্রাতবিধান কারতে গেলে প্রথমতঃ প্রত্যেক জাতির 
মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগ আছে, তাহাদের মধ্যে যাহাতে আদান-প্রদান হয় 
তাহার উদ্যোগ করা উচিত।” €(২৪নং) 

“তেজীয়সাং ন দোষায় বহে সব্ড়ূজো যথা।” যে সম্প্রদায়ে শক্তরাশি 
সমাহিত, তাহাবা সমাজকে যে দিকে চালাইবে সমাজ সেই দিকেই চাঁলবে। 
পান্তা, নিঃস্বার্থতা ও বিদ্যাধারতাই এই শান্ত সণয়ের উপায়। যত আঁধক 
উহা আমাদের মধ্যে সত হইবে, তত আঁধক পাঁরমাণে আমরা সমাজের উপর 
কার্য করিতে পারিব।” (২৫নং) 

“উহা সাধিত কারতে গেলে একটি মহাবলশালী সমাজের সৃষ্ট কারতে হয়, 
যাহার প্রাণশান্ত ভারতের আস্থমজ্জায় ক্রমশ প্রবিষ্ট হইয়া মৃতপ্রায় ভারতকে 
পুনরুজ্জশীবত কারবে।” ে৬নং) 
কল্যাণকর হইলেও নূতন উদ্যমে উদ্‌যুন্ত হয় না। তাহার উপর যে সমাজ যত 
আঁধক দিন পথাবশেষকে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে নূতন কোন 
পল্থাবলম্বন করা ততই কঠিন হয়। অতএব এই মহাবলশালী সমাজাভান্ত সুম্টি 
কাঁরতে হইলে নূতন উপানবেশ সংস্থাপন করাই একমার উপায়। যে স্থানে 
নরনারণ প্রান্তন সংস্কারাপেক্ষাও কাঁঠনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া 
নৃতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ কারয়া নববলে বলীয়ান হইবে। ভারতবর্ষের 
বাহিরে উপানবেশ স্থাপনের উপায় নাই।” (২৭নং) 

তবে কোথায় এই উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হইবে? স্বামীজী এ সম্বন্ধে 


রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারতবর্ষ ১২৯ 


এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন,“মধ্যভারতে হাজারাবাগ প্রভীতি জেলার নিকট উর্বর, 
সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। এ প্রদেশে 
এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একাট বৃহৎ শিল্প 'বদ্যালয় ও ধীরে ধারে 
কারখানা ইত্যাদ খাঁলতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমন আঁবচ্কৃত 
হইতে থাঁকবে লোক তেমাঁনই উত্ত উপানবেশে আসতে থাঁকবে। তখন 
তাহাদগকে যে প্রকারে গঠিত করিবে সে প্রকারেই গঠিত হইবে” (২৮নং) 

এই শিল্প বিদ্যালয় ও কারখানা প্রীতষ্ঞার কথা স্বামীজী বারবার উল্লেখ 
কারয়াছেন। লোকের অন্নাভাব দূর করা সর্ধপ্রথম কর্তব্য এবং তারপর তাহাদের 
গাঁড়য়া লইতে হইবে নৃতনভাবে। যেখানে এখনও মানুষের ভিতর আদিম সরলতা 
রাহয়াছে এবং যেখানে জম উর্বর ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর সেইরূপ স্থানই 
স্বামীজী উপানবেশের যোগ্য স্থান বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছলেন। হয়তো এই 
সঙ্কজ্প তাঁহার মনে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজও আরম্ভ কারয়া দিতেন, 
কিন্তু তখন সবে বেল,ড় মঠের জাম কেনা হইয়াছে, হাতে একেবারেই অর্থ নাই 
এবং স্বাস্থ্যও ভাঙ্গয়া পাঁড়য়াছে, তাই আর তাঁর সে সঙ্কজ্প কার্যে পাঁরণত করা 
হইল না। 

বেলুড়ের জমি কেনা হইলে স্বামীজশী একটু 'বশ্রামের জন্য ১৮৯৮ 
খুঙ্টাব্দের ৩০শে মার্চ দাঁজণালং যান্তা করেন, এ সময় তাঁহার শরীর খুবই খারাপ 
হইয়াছিল। দাঁজালং 'িযা [তান গভনমেণ্ট প্লিডার এস এন ব্যানাজর বাঁড় 
আতিথ্য গ্রহণ কাঁবলেন, এই ভদ্রলোক স্বামীজীর একান্ত অনুরন্ত ভন্ত ছিলেন। 
স্বামীজ তাঁহার বাড়তে থাঁকিবেন ইহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা রাহল না। 

কিন্তু মে মাসেই কাঁলকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। সোঁদন 
যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন তাহারা হয়তো এখনও সে দিনের কথা ভুলিতে পারেন 
নাই। প্রত্যেক বাঁড়তেই প্রাতাদন বড় বড় ইন্দুর মরিতেছে, বাঁড়র আধবাসঈর৷ 
প্রাণভয়ে যেখানে সুবিধা পাইতেছেন সেখানেই পলাইয়া যাইতেছেন। দোঁখতে 
দেখতে জনপাঁরপূর্ণ কলিকাতা নগরণী যেন শ্মশানে পাঁরণত হইল। পথে-ঘাটে 
আর লোক চলাচল নাই, বড়লোকেরা কেহ বা কলিকাতার বাহরে বাগানবাঁড়তে 
কেহ বা অন্য কোন দেশে পলাইয়া গিরাছেন, কিন্তু যাহারা দারদু তাহারা ঘরবাঁড় 
ছাড়িয়া কোথায যাইবে? লেগ দাঁরদু পল্ল'ীতেই বাসা বাঁধিল, বিশেষ করিয়া 
অপাঁরচ্ছন্ন বাঁ্তগলি প্লেগরোগতে পরিপূর্ণ হইল। 

স্বামীজী এই সংবাদ পাইবামান্র দাঁজীলং ছাঁড়য়া কলিকাতা চলিয়া 
আসলেন এবং নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও 
পেশছানো মান্রই কিভাবে প্লেগ রিলিফ কার্যে নামান হইবে তাহার একটা খসড়া 
প্রস্তুত কাঁরয়া ফেলিলেন। 

কিন্তু টাকা কোথায়? 'ালফ কাজে অনেক টাকার দরকার, কোথা হইতে 
সে টাকা আসবে? 

টাকার প্রশ্ন উঠিতেই স্বামীজী বালয়াছলেন, “কেন ঃ যাঁদ দরকার হয় 


পরা-প-৯ 
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আমাদের এই নতুন কেনা মঠের জমিটাই 'িক্তি করে দেব ।” 

কিন্তু জাম বাক কাঁরতে হয় নাই। প্লেগ সেবাকার্যে অর্থেরও অভাব হয় 
নাই, ক্মী'রও অভাব হয় নাই। 

ঠাকুরের আঁস্থ সমাঁধ 'দবার জন্য এক টুকরা গঙ্গার ধারের জামির জন্য 
বারো বৎসর ধাঁরয়া স্বামীজী যেন সাধনা কারয়াছিলেন, গুরুভাইদের মাথা 
গ'াঁজবার একটুখানি জায়গার জন্য কতই না তাঁহার পাঁরশ্রম ও প্রয়াস; সেই জাঁমতে 
ঠাকুরের আঁস্থ স্থাপন কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন, “আজ ধমর্ষেত্র স্থাপন করলদুম”। 
সেই জমি বিক্রি কাঁরয়া দিতে তাঁহার মনে এতটুকু ইতস্তত ভাবও দেখা যায় 
নাই। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ায় টাকার জন্য জাম বিক্রি কারতে হয় নাই। 

গভনমেন্ট এই সময় কতকগ্বাীল বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন, যাহাতে 
মহামারী চাঁরাঁদকে ছড়াইয়া না পড়ে। স্বামীজী ঠিক কাঁরয়াছলেন যে, 
কিকাতার কাছেই একটা খোলা মাঠে হিন্দ গ্লেগ রোগীদের জন্য একাট 
আস্তানা কাঁরবেন। তাহা ছাড়া সর্বত্র যাহাতে শহর পাঁরচ্কার করা হয় তাহার 
জন্য তাঁহার সন্ন্যাসী সেবক দল লইয়া ?তান নিজেও অবতীর্ণ হইলেন। 

[নবোঁদতা এই সময় এই বাঁস্তবাসী রোগীদের সেবা ও বাঁস্ত পাঁরন্কার কার্ধে 
যেভাবে লাগয়াছিলেন সে কথা এখনও হয়তো অনেকের মনে আছে। স্বামী 
সারদানন্দ ছিলেন এ কাজে নিবোঁদতার দক্ষিণ হস্ত। কাঁলকাতার লোকেরা এক 
আশ্চর্য দৃশ্য সোঁদন দেখিতে পাইয়াঁছল, তাহারা দৌঁখয়াছিল যে, গেরুয়া 
কাপড়পরা সাধুর দল নর'মা পার্কার করিতেছেন, মেথর ও ধাঙ্গড়ের মত। 

লোকে ভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে শীঘ্রই প্লেগ কমিয়া গেল 
এবং গভনমেণ্টও তাঁহার সতর্কতামূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করিলেন। স্বামীজন 
তখন সদলে কালকাতা ছাঁড়য়া ১১ই মে তাঁরখে আলমোড়ার 'দকে যান্রা কীরলেন, 
তাঁহার সঙ্গে গেলেন হরি মহারাজ, স্বামী নরঞ্জনানন্দ, স্বামী স্বর্পানন্দ, গুপ্ত 
মহারাজ, সস্টার নিবোদতা, মিসেস বুল, মস ম্যাকলাউড, আমেরিকার কনসাল 
জেনারেলের স্ত্রী মিসেস প্যাটার্সন প্রভাতি। 

এই মে মাসে পপ্রবৃদ্ধ ভারত, পান্নিকার সম্পাদক সি আর রাজন আয়ারের 
মৃত্যু হয়। এই উৎসাহী যুবক মান্র ২৬ বংসর বয়সেই দেহত্যাগ করেন। ইনি 
একজন গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং আঁতি দক্ষতার সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত" পান্রকা 
পারচালন করিতে ছিলেন। 

ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পান্রকা 
প্রহমবাঁদন" এবং দ্বিতীয় পান্রকা প্রবূদ্ধ ভারত'। স্বামীজশর কাছ হইতে 
উৎসাহ ও অর্থসাহায্য পাইয়া তাঁহার তিন জন গৃহী শিষ্য প্রথমে ব্রহয়বাঁদন' 
নামে মাঁসক পাত্রকা বাহর করেন। ইহারা তিনজনেই মাদ্রাজী এবং ইস্হাদের নাম 
ক্তি ভেঙ্গটরঙ্গ রাও, এস সি নজুস্ক রাও এবং এম সি আলাসিঙ্গা পেরুমল। 
পান্রকাখানিকে পাক্ষিক করাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, কন্তু তাহা হয় নাই। প্রথমে 
পাক্ষিক পরে মাঁসকরূপে ব্রহনবাদন' প্রকাশিত হয়। তাহার পরের বংসর 
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4১21:1160. 17101 বা 'প্রবৃদ্ধ ভারত” প্রকাশিত হয়। প্রবুদ্ধ ভারত মাত্র ১২ 
পৃষ্ঠার একখান মাঁসক পীন্রকা, রাজন আয়ার এই পীন্রুকার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। 
তিন দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে পন্তিকা সম্পাদন করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর 
পন্রিকাখানি বন্ধ হইয়া গেল। 

মে মাসে রাজন আয়ারের মৃত্যু হইল এবং ২রা জুন তারিখে স্বামীজীর 
শর্টহ্যা্ড লেখক গুডউইন লোকান্তরে গমন করেন। গুডউইন সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন নাই, কিন্তু চিরকুমার। স্বামীজীর একান্ত সেবক ছিলেন তিনি। তাঁহার 
মত সুদক্ষ শর্টহ্যাপ্ড লেখক না থাকিলে স্বামজশীর অনেক বন্তুতাই সব“সাধারণের 
অপরিজ্ঞাত থাঁকয়া যাইত। 

গৃডউইন স্বামীজশীর ছায়ার মত অনুবতরঁ ছিলেন। আমেরিকা হইতে 
প্রত্যাগমনের পর স্বামীজী ও তাঁহার পাশ্চান্ত শিধ্যগণের জন্য যখন গোপাললাল 
শীলের বাগানে থাঁকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াঁছল স্বামীজ কয়েকাঁদন সেখানে 
থাঁকয়া আলমবাজারের মঠে আসয়া রাহলেন তখন গুডউইনও তাহার সঙ্গে 
আ'সলেন। শ্রীধুন্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত গুডউইন সম্বন্ধে একাট প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,-- 

“গুডউইন ইংরাজ হিসাবে পারিবার্ধতি হইয়াছিল, কিন্তু আলমবাজারের মঠে 
আসযা দৌখল যে সকলেই একটা কম্বল পাতিয়া মেঝেতে পাঁড়য়া থাকে এবং 
হাত 'দয়া ডাল ভাত খায়। গুডউইন আঁবলম্বে নিজের পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ 
কারয়া এ দেশীয় সাধুূদের মনত হাতে কাঁরয়া ডাল ভাত খাইতে আরম্ভ করিল, 
এবং একখানা কম্বল পাঁতয়া পাঁশ্চম দিকের দালানটিতে শুইয়া থাকিত, বিছানা 
প্রভীতি কিছুই রাখিল না। অনেকেই নিষেধ করিল এরূপ কঠোর করিলে 
শরীরের হানি হইবে। * * গুডউইন কোন বাধা শুনিল না, বলিল “স্বামী 
যেরূপ কঠোর করিয়াছলেন আমিও সেইরূপ করিব” 

“* * একাঁদন গুডউইন রামতনু বোসের গাঁলতে মা'র সাঁহত দেখা কাঁরতে 
গেল। সঙ্গে গুপ্ত ছিল। গুডউইনের মুখে ও হাতে মশা কামড়াইয়াছে। 
তাহাতে দাগ হইয়াছে। মা আতি সস্নেহে গুডউইনকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন,_ 
“তোমার গায়ে যে মশার কামড়ের দাগ। মশার টাঙ্গাও না কেন?” গুপ্ত 
বৃঝাইয়া দিশ্তে লাগল, গুডউইন 'স্থিরভাবে বাঁপল,“স্বামীজশী খালি কম্বলে 
পাঁড়য়া থাকেন। তাঁহার মশারি নাই, তাঁহাকে মশায় কামড়ায়, সেইটিই আমার 
[বিশেষ কম্ট। * * * “আমার গায়ে কামড়ানোর জন্য বিশেষ চিন্তিত নই।” 
এই কথা শ্ানয়া মা বাললেন,_ “আহা, গুডউইনের কি গুরুভান্ত! নিজের দেহ 
পাত করে গুরুসেবা করে ।” 

“একদিন রবিবারে স্বামীজশ, গুডউইন ও আর সকলে মিলিয়া আলমবাজারের 
লোচন ঘোষের ঘাটে স্নান কারতে গেলেন। তখন ভাটা পাঁড়য়াছল। কূল 
একট সাঁরয়া গিয়াছিল। গৃডউইন আগে স্নান করিয়া ঘাটের পৈঠার উপর 
এক কমণ্ডলু জল ও স্বামীজীর জৃতা লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগল । স্বামণজনী 
স্নান কাঁরয়া কাদা ভাঙ্গয়া ঘাটের পড়তে উঠিলেন। পায়ে কাদা লাগিয়া 


১৩২ জ্বামখ বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃষণ সং্ঘ 


গেল। অনেকেই তখন উপাঁস্থত ছিলেন কিন্তু কাহারও মনে, কি করা উচিত 
সে ভাবাঁট আসিল না। গুডউইন ত্বারত হস্তে কমশ্ডলুর জল 'দিয়া স্বামীজনীর 
পা ধূইয়া দল এবং নিজের উত্তরীয় দিয়া পা মুছাইয়া জূতা পরাইয়া দল। যেন 
কোন 'াবশেষ কাজ নয়, সাধারণ কাজ। * *” 


“আম রাখাল মহারাজের মুখে কাহনশীটি শুনিয়াছি।” 


“বামীজণ, ক্যাপ্টেন সৌঁভয়ার, মিসেস সৌঁভয়ার এবং গুডউইন প্রভাতি 
ইংল্যান্ড হইতে একত্রে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। এডেন বন্দরে জাহাজ 
লাগিল, স্বামীজশী নৌকা করিয়া এডেন বন্দর দেখিতে গেলেন। সঙ্গে সকলেই 
চঁলিল। এডেন-এ আঁধকাংশই এই ভারতবর্ষের লোক। তাহারা সামান্য 
দোকান-পাট করে। অনেকাঁদন পরে কঞ্কেতে তামাক সাজয়া খাওয়া স্বামীজী 
দেখিলেন। তান অত্যন্ত তামাক-ীপ্রয়। এইজন্য কজ্কেতে তামাক সাজয়া 
খাওয়ার তাঁর প্রবল ইচ্ছা হইল। একজন দোকানদারের কাছ থেকে কল্কেটা 
চাঁহয়া নয়া স্বামীজশী হাতে কাঁরয়া কল্কেটাতে তামাক খাইতে লাঁগলেন। * * 
গুডউইন এইভাবে স্বামীজশীর সাধারণ লোকের সঙ্গে সমানভাবে মেশা যেন পছন্দ 
করিতে পারলেন না। স্বামীজী তাহা লক্ষ্য করিলেন, এবং গুডউইনের দিকে 
চাঁহয়া গম্ভীরভাবে বাঁললেন, “এই গরাঁব দুঃখী ন্যাংটা লোকেরাই আমার 
জাতভাই। * * * তুমি যদি এদের ঘৃণা কর তা'হলে তোমার সঙ্গে আমার কোন 
সম্পকহি নাই। আমার গরাব জাতভাইকে যে ঘৃণা কবে তাকে আমি পছন্দ করি 
না। তোমরা জাহাজে কারয়া নিজের দেশে 'ফাঁরয়া যাও, আম একাই ভারতবর্ষে 
যাইব। * * * এই গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ যখন স্বামীজী পাইলেন তখন তান 
আলমোড়ায় ছিলেন। তান সংবাদ শুনিয়া বাঁলয়াছলেন, “পুত্রশোক কি ভয়ঙ্কর ! 
এখন বাঁঝতে পারতেছি পুত্রশোক কি?” 


গুডউইন যখন মারা যান তখন তান “মাদ্রাজ মেল” পীত্রকার কাজে 
নীলাগাঁর উউকামণ্ড পাহাড়ে 'ছিলেন। আন্দিক জবরে তাঁহার মৃত্যু হয়। 
গুডউইনের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত কাগজপন্র আলাসিঙ্গা তাঁহার মায়ের 
ঠিকানায় পাঠাইয়া 'দিয়াছল। মার্কুইস অব বাথের জামদারীতে 0705 
নামক স্থানে গুডউইনের বৃদ্ধা মাতা ও তাঁহার দুটি আববাহিতা ভগ্ন বাস 


ক পাপী পপ কা ওপাশ পপি 


* জ্বামীজশীব যে কোন মতেব স্বধমণীনণ্ঠ শ্রদ্ধাবান ভন্কের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা 
ধছল। 'তাঁন কাশ্মীরে এক ম্‌সলমান মাহলার উীন্ত “খোদাব কৃপা আমি 
মুসলমানশী।” কথাঁটতে বিশেষভাবে আভিভত হইযাঁছলেন। কিন্তু যাহারা অভাব 
অনটন অথবা এইৰ্‌প নানা কাবণে স্বধর্মত্যাগ কাঁয়াছে বা কাবতে বাধ্য হইযাছে তাহারা 
আবাব স্বধর্মাশ্রযে ফাবিযা আসিয়া ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য যেন অনুভব করে ইহাই 
তাহার প্রার্থনীয় ছিল। 


রামকৃফ মিশন ও ভারতবর্ষ ২১৩৩ 


কারতেন। স্বামীজশও গুডউইনের জননীর নিকট একাঁট কাঁবতা 'লিখিয়া 
পাঠাইশাছিলেন--কবিতাঁট এখানে দেওয়া হইল £- 
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--ড1521501091005. 
(শ্রীনবেন্দ্র দেবের অনুবাদ) 
লভুক সে শান্তিলোকে অনন্ত 'বরাম £-- 
যাও ত্বরা হে বিদেহ+, 
নক্ষমীবস্তৃত তব পথে, 
যাওহে আনন্দময় ! 


-চিরমূত্ত যেথায় কল্পনা, 
নাহ বাধা ন্রিকালের, 

দৃষ্টি যেথা রোধে না হীন্দ্িয়; 
শাশ্বত অনল্ত শান্তি 

মোক্ষবর লভ তুমি প্রিয়! 
সার্থক তোমার সেবা, 

পূর্ণ তব আত্মদান ব্রত, 
পরা-প্রেম-হাদি-পদ্মে 

চিদানন্দে করো গিয়ে বাসা 
শুধু স্মাতি-সুমধুর 
প্রসাদী-ফুলের মত 

ভরে থাক তোমার আসন। 
ঘুচল বন্ধন তব, 

সন্ধান 'মিলিল এতাঁদনে, 


৬৩৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও ্রীশ্রীরামকৃষণ সম্ঘ 
যাহা মুত্যু যাহা প্রাণ 

একাত্ম হয়েছে তাঁর সনে। 
বসুধার বন্ধ ওগো, যাও, 

চির নিঃস্বার্থ সুহৃদ 
ক্ষদ্র এ পাঁথবর বুকে তব 

প্রেম শান্তি এনে দিক! 


গীত্বদ গুডউইনের ও পবহরাবাবার দেহান্তরের কথা 'লাখয়াছি। এই দুই 
ঘটনাতেই স্বামীজী মনে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। গুডউইনের মৃত্যুতে 
যে অপূরণীয় ক্ষাতি হইল তাহা আর পূর্ণ হইবার নয়। স্বামীজা বাঁলয়াছলেন, 
“আমার ডান হাত ভাঙয়া গেল, বোধ হয় মার ইচ্ছা নয় যে, আর আমি কাজ করি। 
এবার আমাকে গজের হাতে লিখতে হইবে। লেকচার করা একেবারে বন্ধ হইয়া 
যাইবে।” 

গুডউইনের কাগজপত্র যাহা ছিল আলাসঙগা সমস্তই তাঁহার মায়ের কাছে 
পাঠাইয়া দিয়াছলেন। কিন্তু সে কাগজগুলি গুডউইনের স্বামশজীর বন্তৃতার 
শর্টহ্যাণ্ড লিখন। সেগাঁলর কতক গুডউইন দীর্থালাপতে রূপান্তারত 
কারয়াছলেন, 'কন্তু বহু বন্তুতার উপকরণ তখনও দীঘণলাঁপতে র্‌পান্তারত 
করা হয় নাই। আলাসঙ্গা না জানয়া সেইগুলিই তাঁহার মার কাছে পাঠাইয়া 
[দয়াছলেন। ফলে সেগ্ালর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেননা 
গুডউইনের মৃত্যুর সংবাদ পাইবার পর তাঁহার মা ও বোনেরা কোন ঠিকানা না 
রাণখয়াই অন্য স্থানে চাঁলয়া গিয়াছলেন। নিবেদিতা যখন ইংলণ্ডে যান তখন 
ন্ধান কারবার জন্য সেই গ্রামে গিয়াঁছলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন উদ্দেশ পান 
নাই। এইভাবে স্বামীজশীর অনেক বক্তৃতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

স্বামখজশীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর সাহত লগ্ডনে ছিলেন। 
তান 'লাঁখয়াছেন, “স্বামীজীর লন্ডনে বন্তুতার সময় একাটি স্তীলোক নার্সের 
পোশাক পরিয়া আসিয়া নাবষ্ট মনে ক্ষিপ্রালাপতে সমস্ত লিখিয়া লইতেন। 
কিন্তু তান কাহারও সাহত আলাপ কাঁরতেন না। তাঁহার নিকট সেই 
বন্তৃতাগ্ীল থাকা সম্ভব। কিন্তু তাঁহার নাম বা ঠিকানা কেহই জানে না। 
সময়টা হইতেছে ১৮৯৬ খম্টাব্দের গ্রীষ্মকাল ।” 

যাহা হউক, এখন আমরা স্বামীজীর অনুবর্তন করিব। প্রবৃব্ধ ভারতের 
সম্পাদকের মৃত্যুতে পান্রকাখাঁন বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা 
স্বামীজশর মাদ্রাজী গৃহস্থ শিষ্যগণ স্বামীজীকে জানাইলেন। স্বামীজী সে 
সময় সেভিয়ার দম্পাঁতির বাড়তে আলমোড়ায় ছিলেন। স্টার সেভিয়ার 
তাঁহাকে জানাইলেন যে, তান এ কাগজখানির ভার লইতে পারেন। একথা 
শ্ানয়া স্বামীজী খুবই আনন্দিত হইলেন। তখন আলমোড়া হইতেই প্রবৃদ্ধ 
ভারত প্রকাশিত হইবে, ইহাই ঠিক হইল এবং ইহাও স্থির হইল যে, স্বামীজশীর 
শিষ্য স্বর্পানন্দ সম্পাদক ও মিস্টার সৌঁভয়ার ম্যানেজার হইবেন। 

স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দ ও স্বামী সদানন্দ ইহাদের উভয়ের সঙ্গেই 


১৩৬ গ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ স্ঘ 


ভাগনী নিবেদিতার ভারতবর্ষে আসবার পর প্রথম আলাপ ও বন্ধূত্ব হয়। 
স্বামী সদানন্দের কাছে স্বামীজীর জীবন কাহনী শুনিতে শুনিতে ভাগনী 
[াবোদতা তন্ময় হইয়া যাইতেন। সেই কাঁহনী তিনি তাঁহার গ্রন্থে অপর্ব 
শচন্রাকনধ প্রাতিভায় বর্ণনা করিয়াছেন। 

আতি প্রত্যষে, অন্ধকার থাকিতে থাঁকিতেই স্বামীজন “জাগো, সকল অমৃতের 
আঁধকারা"--এই গানটি গাহিয়া সকলকে ঘম হইতে উঠাইতেছেন,-তাহার পর 
তাহার সমস্তক্ষণের কার্যকলাপ- সন্ধ্যার পূর্বে কখনও বা ঝাঁসর রাণশ 
লক্ষ়ীবাইয়ের কখনও বা জোয়ান অব আর্কের কাহনী বর্ণনা-আবার কখনও 
বা কার্লাইলের 'ফরাস রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে আবাঁত্তর সময় গুরু ভ্রাতগণ সকলের 
স্ব্নাবিষ্টের ন্যায় দীলতে দুলতে সমস্বরে বারবার “সাধারণতন্দের জয় হউক” 
“সাধারণতন্তের জয় হউক” কথাটি উচ্চারণ প্রভাতি সদানন্দ যেন ছবির মত 
ভাঁগনখ নিবোঁদতার মনের সমূখে আঁঙ্কত কাঁরয়া যাইতেন। কখনও বা 
স্বামীজ সেন্ট ফ্রান্সিস অব আ্যাঁসাঁসর কথায় এমন তন্ময় হইযা যাইতেন যে, 
সেই মহাপুরুষের উীন্ত “এস, এস ভাই মৃত্যু” এই কথাঁটর মধ্যেই যেন নিমগ্ন 
হইযা যাইতেন। নিবোঁদতা এই সব বর্ণনা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন 
এবং 'যাঁন বস্তা তিনিও মৃগ্ধাচত্তে বলিয়া যাইতেন। 

নিবেদিতা মঠে আঁসবার পর স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে আসেন, তখন তিনি 
ব্রহয়চারী, কিন্তু অঙ্পাঁদনের মধ্যেই স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসের দীক্ষা লাভ 
করেন। প্রথম অবস্থায় ইনিই ভাগনী নিবোঁদতার শিক্ষক 'ছিলেন। বাংলা 
ভাষা ও ধ্যানের প্রণালী সম্বন্ধে স্বরূপানন্দই নিবোঁদতার প্রাথামক শিক্ষাদাতা, 
ানবোদতা তাঁহার “দ মাস্টার আজ আই স' হিম” গ্রন্থে তাঁহার পূর্ব জীবনের 
ইতিহাস ও সন্ন্যাস গ্রহণের প্রেরণা সম্বন্ধে যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহাও বর্ণনা 
কারয়াছেন। 

উত্তর ভারত ভ্রমণে ভাগনী নিবোদিতা স্বামীজীর সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং 
অমরনাথ তাঁর্থে যাইবার সময় স্বামীজশী তাঁহার সঙ্গগণের মধ্যে একমান্র 
ধনবোদিতাকেই সঙ্গে লইয়াছলেন:; ভাগনী নিবোঁদতার “আচার্যদেবকে যেমন 
দোখয়াছি” গ্রন্থখানিতে তাঁহার সেই ভ্রমণ-সময়ের যে একটি ছবি আছে সোঁট 
অপূব ও হদয়গ্রাহী। ভাগনী নিবেদিতা আমাদের অনেক কিছু দান 
কারয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার এই গ্রন্থখানি এক মহামূল্য দান। 

কাম্মীরের পথে স্বামীজীর সঙ্গে একত্রে যাত্রা ভাগনশ 'নিবোঁদতার জীবনের 
একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১১ই জুন তারিখে স্বামীজশ আলমোড়া হইতে 
কা*্মীরের পথে রওনা হইলেন এবং মিসেস অলিবুল তাঁহাদের আঁতথ্যের ভার 
গ্রহণ করিলেন। 

এই সময় স্বামীজী অত্যন্ত নিজজনতাপ্রয় হইয়াছিলেন। নিবোদতা 

[লাখিয়াছেন, “আমরা সর্বদা ভূৃত্যগণের কট হইতে শাঁনবার জন্য প্রস্তুত 








উত্তর ভারতে ্ঘামশজশ ১৩৭ 


থাকতাম যে, স্বামীজীর নৌকা একঘণ্টা পূর্বে নোত্গর তুলিয়া চাঁলয়া গিয়াছে 
এবং সৌদন আর প্রত্যাবর্তন কাঁরবে না।” 

বারমূলায় উপাস্থত হইয়া তাঁহারা িতনখাঁন হাউস বোট ভাড়া কাঁরয়াছিলেন, 
এবং স্বামীজ একা একখানি হাউস বোটে থাকতেন তবে প্রথম প্রথম তিনি 
তাঁহার সহযান্রগণের সাহত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন, কখনও বা পারব্রাজক 
জীবনের কাহিনশ, আবার কখনও বা কাশ্মীরের ইতিহাস, কাঁনজ্কের কাহনী 
এবং অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার প্রভীতির বিবরণ ছিল এই আলোচনার বিষয়। 

নদশ দিয়া চলিতে চলিতে দুই তীরের অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দোঁখতে তাঁহারা 
২৫শে জুন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন । কাশ্মীরে আসবার তাঁহার একটি বিশেষ 
উদ্দেশ্য ছিল। গতবারে যখন 1তাঁন কাশ্মীরে আসেন তখন কাশ্মীরে একটি 
মঠ ও একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরয়াছলেন, এবার সেই 
জন্য জায়গা মনোনীত করিতে মহারাজা তাঁহাকে আমন্ত্রণ কারয়াছলেন। এই 
জাম মনোনীত কারবার জন্য একাট প্রস্তাব কাউীন্সিলে উ্থাঁপত কারবার কথা 
ছিল। স্বামীজী িলাম নদীর তীরে একটি জায়গা মনোনীতও করিয়াঁছলেন, 
কিন্তু কাম্মীবেব রেসিডেন্ট আযাডালবার্ট ট্যাবট সেই প্রস্তাবটি কাউীল্সলে 
তুলিতেই দেন নাই। 

৪ষা জুলাই আমোরকার “স্বাধীনতা 'দিবস”। স্বামীজীর সঙ্লো তাঁহার 
আমেরিকান শিষ্যা যাহারা ছিলেন তাঁহাদের জন্য তিনি সেই দিবস পালনের 
আযোজন করিলেন । তহার হাউস বোটাট ফুল ও পাতায় সাজানো হইল এবং 
আমোরকার জাতীয় পতাকা উদ্ডীন করা হইল। সেই নৌকায় তান তাঁর 
আমোরক'ন শিষ্যদের ভোজনের জন্য আমল্মণ কারলেন। এই নোঁকা সাজানোর 
ব্যাপাবে নিবোদতা স্বামীজীীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমান্মুতা 
শিষ্যারা আগে কিছুই জ্রানিতে পারেন নাই। 

এই দিন স্বামীজশ '৪ঠা জুলাইর প্রাতি' শীর্ষক একটি নিজের রাঁচত ইংরেজী 
কাঁবতা সকলকে শুনাইয়াছিলেন। এই আত সন্দর কাঁবতাটি স্বর্গ্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বাংলায় অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন, সেই অনুবাদ হইতে 
শেষের অংশাঁট এখানে উদ্ধৃত করিতোছি,_ 


“প্রতি পদে দলি শতেক বন্ধ, পরান শঙকাহগন, 
তবে তো পূর্ণ করিয়া চেষ্টা উাঁদল পণ্য দিন। 
সফল হইল সাধনা ও প্রেম-সার্থক বাঁলদান, 
সকল বেদনা ধন্য করিয়া 'সাঁদ্ধ লাঁভল স্থান। 
তারপর তুমি মঞ্গলালয় জাঁগয়া ডীঠলে ধীরে, 
মৃন্তিকিরণ বরাষ হরষে বিশ্বমানব শিরে। 

চল আবিরাম বাধাহীন পথে-জগৎ কারতে তৃষ্ত, 
গগনকেন্দ্রে হে দেব, ছড়ায়ে মুক্তীকরণ দীপ্ত। 


১৩৮ জ্বামশ শীববেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্ সম্ঘ 


প্রতি প্রদেশের প্রাত নরনারী উন্নত শির তুল, 
হেরুক আনন্দে বন্ধন-পাশ নিঃশেষে গেছে খাাল। 
প্রফুল্ল, নবীন জীবন লাভয়া হউক সফল প্রাণ, 
মুন্তর দন। আজকে সবারে স্বাধীনতা কর দান। 


স্বামীজ্ী এই সময় প্রায়ই মাঝে মাঝে নির্জনে চলিয়া যাইতেন। এই 
[জনতা সম্বন্ধে স্বামীজীী একাঁদন ভাগনী নিবোদতাকে বাঁলয়াছিলেন, 
“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে চিন্তাপ্রণালশর পার্থক্য এই ঘটনা হইতেই সর্বাপেক্ষা 
সপণ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইউরোপায়রা ভাবে যে, মানুষ কীঁড় বংসর একাকী 
থাঁকলে পাগল না হইয়া পারে না, আর ভারতীয় ধারণা এই যে, মানুষ কুঁড় 
বৎসর একাকী না থাকিলে তাহাকে প্রকীতিস্থই বলা যায় না।” 

কাশ্মীরের এই দিনযাপনের ভিতর কত যে আনন্দ ও গভীর অনুভূতি 

বিজাঁড়ত থাকিত, স্বামশীজীর প্রত্যেকাট আচরণ, প্রত্যেকাটি কথার মধ্যে কত যে 
নিগ-ু ভাব নাহত থাকত, নিবোঁদতা যেভাবে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার রচনায় যেন আঁকয়া রাঁখয়া গিয়াছেন এবং এই ছাবাঁট জগতের জন্য দান 
কারয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে মানবমন এই ছবির অনুভূতিসমূহের গভীর 
স্তরে অবগাহন করিয়া নূতন নূতন ভাবরত্র আহরণ কাঁরবো। 

তাঁহার দুটি একাঁট কথা, যেমন-এতোমরা জান আমাদের মধ্যে একটা মত 
আছে ঈশ্বর শুধু খেলার জনা আপনাকে জগত্রূপে বিকাশ করেছেন বলে 
কঃপনা করা হয। অবতারাঁদ শৃধু লীলার জনাই এখানে এসে বাস করে থাকেন। 
খেপা- সব খেলা । যাঁশু ক্ূশবিদ্ধ হযেছিলেন কেন শুধু লীলা । জীবন 
সম্বন্ধেও তাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু খেলা করে যাও-বল এসব লশলা, 
লীপা। তুম কিছু করেছ কি? তারপরেই আর একট কথাও না বাঁলয়া 
[তিনি উাঁঠযা নক্ষত্রালোকে বাহর হইয়া পাঁড়লেন এবং 'ানজের নৌকায় চলিয়া 
গেলেন। আমরাও গভনর নিস্তম্ধতার মধ্যে পরস্পরের নিকট রাঁন্রর মত 'বদায় 
লইলাম। 

আর একবার স্বামীজী জগতের 'হতপ্রয়াসী কোন ব্যান্তুর উীন্তর উত্তরে 
তঈব্রভাবে বিয়াছলেন,-“কোন বাহ্যবস্তুই ভাল হয় না,-তারা কেবল যেমন 
আছে তেমনি থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।” 

নিবোদতা বাঁলয়াছেন, “তাঁর এই শেষ কথাঁট আমার নিকট বেদের মতই 
সারবান বলে মনে হয--তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।” 

[নাবোদতা লিখিয়াছেন-“আমার মনে আছে, আমাদের আলমোড়ায় থাকার 
সময়ে একজন প্রৌটবয়স্ক নিরীহ প্রকৃতির লোক স্বামীজীর কাছে এসে একটি 
প্রন করোছলেন। প্রশ্নটি এই,যাঁদ কেহ বলবানকে দুর্বলের উপর অত্যাচার 
কাঁরতে দেখে, তখন তাহার কি করা উাঁচত£ স্বামীজন এই প্রশ্ন শুনে 'বাস্মিত 
ও ক্লুদ্ধ হযে তাকে বলোছলেন,_“কেন, বলবানকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দেওয়া 


উত্তর ডারতে স্বামীজশ ১৩৯ 


এর আর কথা কি আছেঃ এই কর্মের বিষয়ে তুম তোমার নিজের কর্তব্যটুকু 
ভুলে যাচ্ছ,-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আঁধকার যে তোমার চিরকালই 
আছে।” 

স্বামীজী অমরনাথ যাবার জন্য একাই সোনামার্গের পথে চাঁলয়া 'গয়াছিলেন। 
তখন জুলাই মাস, নানা স্থান হইতে যান্লীরা ও 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা 
অমরনাথ দর্শনের জন্য আসিতেছেন। সেই সময় বরফ পড়ায় সোনামার্গের পথ 
একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া স্বামীজীকে আবার 'ফাঁরয়া শ্রীনগরে 
আসতে হইল। 

১৫ই জুলাই স্বামীজী শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিয়া ইসলামাবাদের প্রাচীন 
দেবমান্দরগল এবং ধবংসাবশেষগুীল দৌখয়া কয়েকাঁদন কাটাইলেন। এইভাবে 


১৮ই জুলাই পর্যন্ত কাঁটয়া গেল। 

নিবোদিতা লখিয়াছেন “আচ্ছাবলের মোগলবাগে একদন আমরা বাহরে 
ভোজনে বাঁসয়াঁছ, এমন সময়ে স্বামীজশ প্রকাশ কাঁরলেন যে, তান যাল্লীদগের 
সঙ্গে অমরনাথ যাইবেন এবং তাঁহার কন্যাকেও (অর্থাৎ নিবোঁদতাকেও) সঙ্গে 
লইয়া যাইবেন। সকলেই এই সংবাদে এত আহনাঁদত হইলেন এবং এ শিষ্যার 
সৌভাগ্যে এত আনন্দ প্রকাশ কারতে লাগিলেন যে, তাঁহার অমরনাথ যাত্রায় 
কেহ কোন আপাঁত্তই উত্থাপন কাঁরলেন না।” 

অমরনাথ যান্নার জন্য আযোজন আরম্ভ হইল। নিবোঁদতা 'লিখিয়াছেন, সেই 
কয় সপ্তাহ কাম্মীর তীর্৫থযাত্রীতে পূর্ণ বাঁলয়া মনে হইতেছিল। »* সস 
সকল স্থানেই দৌখলাম নৃতিন নূতন যাত্রীর দল চাঁলতেছে। সমস্তই বেশ 
নিস্তম্ধ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে । দুই তিন সহম্্র লোক একাঁট 
ম।গে ছাউনী ফোশিয়া আবার সর্যোদয়ের পৃবেহি উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে-- 
উনানের ছাই ছাড়া তাহাদের সেই স্থানে রাঘ্রবাসের কোন চহশই দেখা যাইতেছে 
না। সঙ্গে সঙ্গে বাজারও চাঁলয়াছে। প্রত্যেক স্থানে যেখানে যাঘীরা গিবশ্রাম 
কারবে, সেখানে তাঁবু খাটানোর কাজ এবং দোকান-বাজার সাজানোর কার্জ 
অসম্ভব ক্ষিপ্রতাব সাহত সম্পাঁদত হইতেছে ।” 

ইসলামাবাদ হইতে তাঁবু প্রভীতি ভাড়া করিবার পর যান্লীদলের সহিত 
স্বামীজশী ও নিবোঁদতা পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন। সাধুদের তাঁবুগ্লি গেরুয়া 
রঙের ও কোনও তাঁবু আবার ছন্রের আকারের । সাধুর দলে 'বাভল্ল সম্প্রদায়ের 
সন্ন্যাসী ছিলেন, এমন কি নাগা জন্্যাসীও ছিলেন! বিশ্রামস্থানে তাঁবু 
ফেলিবার পর স্বামীজশর তাঁবুতে দলে দলে সাধুর আগমন হইত, সকলে 
স্বামীজণীকে বেষ্টন কাঁরয়া বাঁসতেন এবং যতক্ষণ দনের আলো থাঁকিত, ততক্ষণ 
এই আলোচনা-সভা ভঙ্গ হইত না। 

স্বামীজীর সাঁহত তাঁহাদের যে সব সময় মতের মিল হইত তাহা নহো। 
স্বামীজী দেশের দুঃখ-দুর্দশা প্রাতিকারের জন্য সাধূদের অগ্রসর হওয়া উচিত, 
একথা বাঁললে তাঁহারা হয়তো উচ্চৈঃস্বরে “শব শিব” ধ্বনি করিয়া উঠিতেন। 


১৪০ ্বামী শ্ববেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃফ সম্ঘ 


“সাধুর আবার দেশ-বিদেশ কিঃ এই তুচ্ছ বাহিরের বষয় নয়া চিন্তা করা 
সাধুদের মোটেই উচিত নয়।”--বদেশ বালতে ইংরেজ ও অন্যান্য 
ইউরোপায়ানদেরই বুঝায়, তাঁহারা এই “বদেশশ"গণের সম্বন্ধে বার বার “বিদেশনী 
ও মানুষ” এই কথা যাঁদও বাঁলতোঁছলেন, কিন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহাদের 
ঠিক সেই ভাবাঁট দেখা যাইতেছিল না। তাঁহারা এই মুসলমানগণ কিভাবে 
হন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, সেই সমস্ত কাহিনীর উল্লেখ কারয়া 
উত্তেজিত হইয়া উঠিতোঁছলেন। “এই পণ্চনদের ভূমি-যাঁহারা ধর্মের জন্য প্রাণ 
বিসর্জন করিয়াছেন, এমন বহু লোকের শোঁণিতে প্লাবত হইয়াছে”--অতএব 
এক্ষেত্রে স্বামীজী যেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একত্ব সম্বন্ধে ততটা 
উদারভাবে আচরণ না করেন-_অর্থাৎ আচার আচরণের মধ্যে যেন পার্থক্য রাখিয়া 
চলেন, ইহাই তাঁহাদের অনুরোধ । 

এইসব কথায় বেশ বুঝা যায়, সেই সব সাধুরা স্বামশীজনীর ব্যান্তত্বকে বিশেষ- 
ভাবেই সম্মান 'দিয়ীছলেন; স্বামীজীর আঁভিমতের মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে 
সংশয় ছিল না। 

গনবোঁদতা 'লাঁখয়াছেন, “স্বামীজশী যখন সাধূদের সাহত তাঁহার এই তগব্র 
বাদ-প্রাতবাদের বর্ণনা করিতোছিলেন, তখন পাশ্চাত্যবাসী আমরা একাঁট মস্ত 
অসংলগনতা দোঁখয়া হাস্য সংবরণ কাঁরতে পার নাই যে, তহশশলদার স্বয়ং এবং 
এই যাত্রা-সংক্লা্ত বহু কমণচারী ও ভৃত্য মুসলমান ছিলেন, আর ইণ্হারা অবশেষে 
উত্ত তাঁর্থে অর্থাৎ অমরনাথে) উপাস্থত হইলে ইহাদের গূহাপ্রবেশে যে কোন 
আপাত্ত হইতে পারে, একথা কাহারও মনে স্বপ্নেও উাঁদত হয় নাই। আবার 
তহশীলদারজী ও তাঁহার কযেকজন বন্ধু পরে স্বামীজীর নিকট যথাঁবাধ শিষ্যত্ব 
গ্রহণের জনা আগমন করিয়াঁছলেন, এই ব্যাপারও কাহারও কিছু বিসদৃশ বা 
বস্ায়কর ঠৈকিয়াছল বাঁলয়া বোধ হইল না।” 

কাশ্মীরে হিন্দু ও মুসলমান যে কি রকম ঘানিষ্ঞভাবে বাস কারিত, এই 
কথাগুলি হইতে বুঝা যায়। শোনা যায়, একবার মহারাজা রামাঁসংহ তাঁহার 
সমস্ত প্রজাকেই 'হিন্দুধর্মে আনয়ন কারবার সঙ্কল্প করিয়াছলেন এবং মুসলমান 
প্রজারাও তাহাতে আপাঁত্ত করে নাই, 'কন্তু আপাঁত্ত উঠিয়াছল কাশশর যে সব 
শাস্তুজ্ঞ পণ্ডিত তাহাদের 'হিল্দুধর্মে দীক্ষিত কাঁরবেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে। 
তাঁহারা কিছুতেই মুসলমানকে 'হন্দুধর্মে দীক্ষিত করিতে রাজী হন নাই। 
ইসলামবাদ হইতে তীর্ঘযান্নী দল বাওয়ান নামক স্থানে আসিয়া পেশীছলেন। 
ইসলামাবাদে নিবোদতার তাঁবু যেখানে খাটানো হইয়াছিল, সেখানে একজন 
[বিদোশনী মাঁহলার তাঁবু খাটানো উচিত নয় বাঁলয়া সাধূরা বিষম আপাতত 
তুলিয়াছলেন, কিন্তু স্বামীজী কিছুতেই সেখান হইতে তাঁবু সরাইতে রাজী 
হন নাই। অবশেষে একজন নাগা সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে যখন বাঁললেন, 
“স্বামীজী আপনার অসাধারণ শক্তি আছে ইহা মানি, কিন্তু তাহা প্রকাশ করা 
উচিত নয়।” স্বামীজী তখনই তাঁবুগুলি সরাইয়া নিয়া যাইবার আদেশ 
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দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরাদনই সন্ন্যাসীগণের আর একেবারেই সে ভাব 
রাহল না, তাঁহারা নিজেই উদ্যোগী হইয়া স্বামীজশী ও নিবোঁদতার তাঁবু 
তাঁহাদের কাছাকাছি খাটাইতে বাললেন এবং সন্ধ্যার পর সকলে আঁসয়া ধাঁনর 
চারপাশে বাঁসয়া তাঁহার সাহত ধর্মআলোচনায় যোগ দিলেন। 

স্বামীজী বাহরের আচার অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু এ-সময় 
তিনি সমস্ত নিয়মই পালন কাঁরতে লাগলেন। বাওয়ানে অনেকগুল পার্বত্য 
নির্ঝর আছে, তাহার মধ্যে পাঁচাটর ম্োত আত পবিব্র বলিয়া তীর্থযান্নীদের 
ধারণা। প্রত্যেকাট নির্ঝর ছোট ছোট নদীতে পাঁরণত হইয়াছে । যাত্রীরা 
একটিতে স্নান কাঁরয়া আবার সেই ভিজা কাপড়েই অন্যটিতে স্নান করিতে যায়, 
এইভাবে পাঁচটি প্রবাহেই স্বামীজণীও ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া স্নান কারলেন। 

পহেলগামে একাদশশর দন একাদশী পালন ও 'বশ্রাম। এখানেই মনযষ্য- 
ধসাতি শেষ হইল। এত শীত যে, ছোট ছোট নদশগুঁলি জমিয়া গিয়াছে । ইহার 
পর চড়াই ও উত্রাইয়ের পথ আরম্ভ হইল। িন হাজার যাত্রী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
এই পাকবদাণ্ডির পথ ধাঁরয়া চলিয়াছেন। 

অবশেষে অমরনাথের গৃহার সম্মুখে সকলে উপাস্থত হইলেন। যান্নীগণের 
উল্লাসধবাঁন “অমরনাথ জীউ কি জয়” গগন 'বিদঈর্ণ কারিল। 

স্বামীজী যখন গৃহায় প্রবেশ কারলেন তখন তাঁহার যেন বাহ্যজ্ঞান একেবারেই 
[ছিল না। স্বামীজী পরে বাঁলয়াছেন তাঁহার যেন বোধ হইয়াছিল মহাদেব 
সশরীরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি একবার ভূমিষ্ঞ হইয়া 
প্রণাম কারলেন, তাহার পর দ্ুতপদে বাহর হইয়া গেলেন, যেন ভাবাবেশে তিনি 
আর 'স্থর থাকতে পাঁরতেছেন না। 
পারতেন না তখন শশব', ণশব' উচ্চারণ কারতেন। সেই মৃহূর্তেই আত চণ্ল 
অশান্ত শিশু শান্ত হইয়া যাইত। সেই সময় হইতে তাঁহার মনে একটা অস্পচ্ট 
ধারণা ছিল যে, কোন গিরগহহরে শিবমান্দরে তাঁহার মৃত্যু হইবে ।-স্বামীজী 
অমরনাথে মত্যুর সম্মৃখীন হইয়াঁছলেন, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার 
উপরুম হইয়াছিল এবং রক্কের চাপ এত বাঁড়য়া গিয়াছল যে, বাঁ চোখে রন্ত 
জাঁমযা গিয়াছিল। পরে একজন ডান্তার তাঁহাকে পরীক্ষা কারয়া বাঁলয়াছিলেন 
যে তাঁহার হৃত্ীপণ্ডের ক্রিয়া বম্ধ হইবার উপক্রম হইলে হার্ট ডাইলেটেড €হৃৎ- 
[পন্ডের বৃদ্ধি) হইয়া তখনকার মত তান রক্ষা পাইয়াছলেন, কিন্তু হৃতপণ্ডের 
বৃদ্ধি রাহিয়াই গেল। 

অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজশী যেন ভাবমগন হইয়া রহিলেন। গুহা 
হইতে বাঁহরে আ'সয়াই দৌখতে পাইলেন আকাশে উীঁড়য়া চাঁলয়াছে শ্বেত 
পারাবতশ্রেণী। এইটি একটি শুভদর্শন। 'নিবোদতাও গুহার মধ্যে গিয়া 
অমরনাথ দর্শন করিলেন। এই অমরনাথ দর্শনে কাহারও কোন বাধা নাই। 
অমরনাথের ইহাই বিশেষত্ব। 
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ইহার ঘণ্টাখানেক পরে নদীর ধারে একটি পাথরের উপর বাঁসয়া একজন 
নাগা সন্ন্যাসী, ভাগনী নিবোদতা ও তানি জলযোগ কাঁরিতে বাঁসলেন। এখানে 
কোন পান্ডার জুলুম নাই, যান্রীগণ নজের ইচ্ছামত ধর্মাচরণ করিতেছে । 
স্বামীজী ানবোদতাকে বাললেন, “দেবাঁদদেব মহাদেব আমাকে আজ ইচ্ছা- 
মৃত্যু বর ?দয়াছেন।” 
তিনি নিবোদতাকে আরও বাঁলয়াছলেন, “আম কজ্পনা করতে পার 
কিভাবে এই গৃহ প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল। গ্রীষ্মকালে একদিন একদল মেষ- 
পালক ছেলে তাদের ভেড়ার খোঁজে এঁদকে এসে পড়েছিল। এসে তারা এই 
গুহা আর গুহার মধ্যে ধবলতুষার 'লঙ্গ দেখতে পেয়োছল। তারা ফিরে 
বন্ধুদের কাছে 1গয়ে বলোছল যে, এই গুহায় তারা মহাদেবের দর্শনলাভ 
করেছে। সেই অবাধ অমরনাথ লোকসমাজে প্রকাশিত হলেন ।” 
অমরনাথ দর্শন করিয়া ফারয়াও স্বামশজশীর তল্ময়তা স্মভাবেই রাহল। 
দর্শনলাভের পূর্বে এতদিন যেন যাব্রীগণ সকলেই শিবধ্যানে মগ্ন ছিলেন। 
[নিবোঁদতা বাঁলয়াছেন, “প্রাতিপদক্ষেপে আমাদের মনে হইতোঁছিল যেন আমরা সেই 
[চিরতুষারমশ্ডিত মহান্‌ পর্বতমাপার নিকটস্থ হইতোছ, যাহা একাধারে তাঁহার 
প্রাতরূপ ও আবাসভীম। সায়াহেণ যখন তৃষারময় গরিসঙ্কটের ও দোদুল্যমান 
সরল গাছগদীলর উপর দয়া বালশশী নয়নপথে পাঁতিত হইত, তখন মহাদেবের 
কথাই স্মরণপথে উাঁদত হইত ।” 
কিন্তু এখন স্বামীজীী যেভাবে অনবরত রামপ্রসাদের গান গাঁহতে আরম্ভ 
কারলেন এবং যেভাবে কালীর কথাই সর্বদাই সকল প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে 
লাগিলেন তাহাতে তাঁহার সঙ্গীগণের মনে হইল শিবদর্শন করিয়া আসিয়া এখন 
[তান শিবের শান্ত স্বরূপা যান তাঁহাকেই মনোনেত্রে দর্শন কারিতেছেন। 
স্বামীজশ সে-সময় একবার কথার মধ্যে একথাও বাঁলিয়াছিলেন যে. জগজ্জননন 
যেন প্রত্যক্ষরপে এই ঘরের মধ্যেই রহিয়াছেন তাহাই তান অনুভব 
করিতেছেন। 
স্বামীজনীর 'কালী 'দ মাদার মেত্যুরুপা মাতা) নামক কবিতাঁট এই সময়েই 
লাখিত হয়। 'নবোদতা লিখিয়াছেন, “আমরা একাট স্থান দর্শন কাঁরয়া বজরায় 
ফাঁরয়া আঁসয়া দৌখলাম তাঁহার হাতে লেখা “কালী 'দ মাদার" শীর্ষক 
কবিতা আমাদের জন্য রাঁহয়াছে। তান সে-দন তথায় আসিয়া কাঁবতাট 
রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা পরে শুনলাম, দিব্ভাবের আবেশে িিখিতে 
[লাখিতে লেখা শেষ হইবামান্র তিনি আবেশের তীব্রতায় ক্লান্ত হইয়া মেঝের 
উপর পাঁড়য়া শগয়াছলেন।” 
শন্তু এই সময় স্বামীজশীর সঙ্গে কিছঁদন আর কাহারও দেখা হইল না। 
[তান তাঁহার নৌকা-সঙ্গীগণের নিকট হইতে অনেক দূরে নিজেকে সরাইয়া 
লইয়া গয়াছিলেন, তাঁহার কাছে কাহারও যাইবার অনুমাত ছিল না। কেবল 
একজন ডাক্তার তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাইতেন এবং তাঁহার কি কি 'জাঁনস দরকার 
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তাহা জানিয়া আঁসতেন। ডান্তারাট ব্রাহয়নধ্মবলম্বী, কিন্তু স্বামীজীকে তিনি 
অত্যন্ত ভান্তি কাঁরতেন। ডান্তারাটর 'নকট স্বামীজনীর সংবাদ পাওয়া যাইত। 

“মৃত্ুরূপা মাতা” কবিতাট ২৮শে সেপ্টেম্বর 'লাখত হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর 
সন্ধ্যায় ডান্তারবাবু স্বামীজশীর বজরায় গিয়া দৌখালেন তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া 
আছেন, তাই তাঁহাকে কোন প্রশ্ন না করিয়াই ফাঁরয়া আসলেন। ৩০শে 
তাঁরখে স্বামীজীর বজরায় গিয়া ডান্তারবাবু বজরার লোকেদের কাছে শানলেন 
স্বামীজশী ক্ষীরভবানশ' চাঁলয়া গিয়াছেন এবং বিয়া গিয়াছেন কেহ যেন সেখানে 
তাহার কাছে না যায়। 

ক্ষীরভবানী একটি পবিত্র কুণ্ড, কাশ্মীরের এটি একটি 'বখ্যাত তীর্থ। ৩০শে 
সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই অক্টোবর পধণ্ত স্বামীজশ ক্ষরভবানশ হইতে ফারিয়া 
আসলেন না। দন গফাঁরলেন সোঁদন বৈকালে তান যখন নৌকায় করিয়া 
তাহার শিষ্যগণের বজরার কাছে আসলেন তখন তাঁহাকে দৌখয়া 'নিবোঁদতার 
মনে হইয়াছিল তাঁহার আকৃতি যেন একেবারেই অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 
হাতে একগাছ গাঁদা ফুলের মালা ছিল, সেই প্রসাদ মালাঁট একে একে সকলের 
মাথায় স্পর্শ করাইলেন, তাহার পর মালাটি একজনের হাতে "দয়া বলিলেন, 
“আমি এই মালাছড়াঁট মাকে নিবেদন কাঁবয়াছিলাম।" আর তারপর বাঁললেন, 
“হার গু নয়, এবার মা, মা!” 

এই সাতাঁদন ক্ষীরভবানীতে স্লামীজী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং 
তাঁহার প্রতাক্ষ দর্শন হইয়াছিল। পরে কয়েকাঁদন তান লোকসঙ্গ পাঁরহার 
করিয়া রাহলেন এবং তাহার পর নাপত ডাকাইয়া মৃণ্ডিতমস্তক হইলেন। এই 
মুণ্ডতমস্তক গোৌরকধারী যেন নূতনরূপে আবির্ভূতি হইলেন। যেন একটি 
মায়ের একান্ত নির্ভবপরায়ণ শিশু । যেন তাহার প্রবল কমণচেম্টার একেবারেই 
অবসান হইয়াছে। 

১১ই অক্টোবর কা*মশীর হইতে বারমূল্লা ফারবার দিন। সকলে একসঙ্জেই 
ফিরিলেন, কিন্তু স্বামীজা এ-সময় প্রায় মৌন হইয়াই থাকিতেন। স্বামীজশ 
পরাদন লাহোর হইতে চালয়া যাইবেন, আর সকলে গিকছাীদন লাহোরেই থাকবেন 
এইরকম কথা হইযাছিল। নিবোদভার তখন মনে হইয়াছিল, “কে জানে কতাঁদন 
পরে আবার তাঁহাদের দেখা হইবে ।” যেন স্বামীজণী তাঁহাদের কাছ হইতে তখনই 
বহুদূর চলিয়া গিরাছেন। 

কিন্ত ১২ই অক্টোবর বূপ্পবার, সোঁদন স্বামীজী তাঁহাদের বজরায় আসিয়া 
অনেকক্ষণ - হলেন এবং কথাবার্তা বলিলেন। 'নিবোঁদতা বাঁলয়াছেন, “সেই সব 
কথাবার্তার বর্ণনা দেওয়ার চেয়ে কথার প্রভাব আমাদের মনে কিভাবে ক্রিয়া 
কাঁরযাছিল সেই কথাই বলা সহজ । কথা শুনিতে শুনিতে সে সময় আমরা 
যেন এক অন্তরতম পাঁবন্র রাজ্যে প্রবেশ কারলাম ।” 

এই সময় তান জগজ্জননীর কথাই বঁলিতোছিলেন। তানি যেন সেই 'িশ্ব- 
জননীর আদরের সন্তান, মা তাঁহাকে কোলে কাঁরয়া আদর কাঁরতেছেন-সে 


১৪৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরানকৃষ্ণ স্ব 


আদর হয়ত দুঃসহ যন্রণার্পেই প্রকাশ পায়, কিন্তু তবুও সন্তান বুঝিতে পারে 
এ তাহার মায়েরই স্নেহের দান। তান বাঁলয়াছিলেন, “তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও 
পরম আনন্দ থাঁকতে পারে ।” 

[তান অনেকক্ষণ ধাঁরয়া “শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘাড় (ভবসংসার বাজার মাঝে)... 
ঘাড় লক্ষের দুটো-একটা কাটে, তখন হেসে দাও মা হাত চাপাঁড়--” এই গানটি 
বারবার গাঁহয়াছলেন। 

আবার তান নিজের কাঁবতা হইতে আবাঁত্ত কারলেন,_ 


“দঃখরাশ জগতে ছড়ায়, 

নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ১ 

মৃত্যুরূপা মা আমার আর! 

করাল, করাল তোর নাম 

মৃত্যু তোর 'নিঃবাসে প্রশ্বাসে। 

তোর ভাম চরণপ্রক্ষেপে 

প্রাতপদে ব্রহম়াণ্ড বিনাশে। 
আবাত্ত কাঁরতে কাঁরতে মাঝখানে থাঁময়া বাললেন, “দেখোঁছলাম, তা সব সত্য,_ 
বর্ণে বর্ণে সত্য!” 

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায় 

মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, 

কালনৃত্য করে উপভোগ 

মাতৃরূপা ভার কাছে আসে। 
“মা সত্যসত্যই তার কাছে আসেন, আম নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। 
কারণ আম মৃত্যুকে সাক্ষাংভাবে আলিঙ্গন করেছি।” 
তানি তাঁহার নিজের ভাঁবষ্যং সম্বন্ধেও বাঁললেন, “আমার আর কোন কামনা 
নাই। আম শুধু গঙ্গাতীরে মৌন কৌপনীনমান্রধারী পরিব্রাজকের জীবন 
যাপন করতে চাই। আমার িছুরই প্রয়োজন নাই। “স্বামীজ?” চিরাদনের 
জন্য মরেছে । আম কে যে জগতকে শিক্ষা দবার ভার যেন আমারই বলে মনে 
করছিঃ এ তো কেবল আস্ফালন ও বৃথা অহঙ্কার। জগন্মাতার আমাকে 
প্রয়োজন নাই, আমারই জগন্মাতাকে প্রয়োজন আছে ।” 
"প্রেমই একমান্র পথ । যাঁদ আমাদের প্রাত লোকে দর্ধবহার করে, তা হলেও 
আমাদের তাদের ভালবেসেই যেতে হবে। এইরকম করতে করতে শেষে তারা 
এই ভালবাসার বশ না হয়ে থাকতে পারবে না। এই আর কি?” 
ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর যে দিব্যদর্শন হয়, তাহার পর হইতেই স্বামীজীর 
মন আঁবরত এইভাবেই 'িভাবিত হইয়া রাহয়াছিল। এবং কাশ্মীর ত্যাগ কারবার 
সময় পযন্ত তাহার মনে এই ভাবই পূর্ণরূপে বর্তমান ছিল। 
স্বামীজী চাঁলয়া গেলেন। চাকর, মাঝ, বন্ধু, শিষ্য, পিতামাতা ও তাহাদের 


উত্তর ভারতে স্বামখজন ১৪৫ 


সন্তান অের্থাং মাঝ ও তাঁহার স্ত্রশ এবং কন্যা প্রভাতি) সকলেই তাঁহার সঙ্গে 
সঙ্গে বড় রাস্তার উপর টাঙগা গাঁড়র কাছ পর্যন্ত চালল। সর্দার মাঁঝর চার 
বংসরের একটি ছোট মেয়ে এক বারকোষ ফল মাথায় লইয়া ছোট ছোট পা ফেলিয়া 
তাঁহার পাশে পাশে হাঁটয়া চাঁলল। গাঁড়র কাছে পেৌঁছিয়া সকলেই তাঁহার 
কাছে বিদায় লইল। তাঁহার গাঁড় রাস্তা দিয়া চাঁলয়া গেল। সকলেই যতক্ষণ 
গাঁড়খান দেখা যায় সেইঁদকে চাহিয়া রাহল। 

“কুমারী পূজা” বেলুড় মঠের একাঁট গিবশেষভাবে পূজার অগ্গ। স্বামীজী 
ক্ষীরভবানী কুণ্ডের নিকট যে সাতাঁদন তপস্যারত ছিলেন সে সাতাঁদন প্রত্যহ 
সেখানকার এক পণ্ডিত ব্রাহমণের শিশুকন্যাকে ভগবত কুমারী উমার প্রতীক- 
রূপে পূজা কারতেন। একাঁট 'বশেষ আশ্চর্য ব্যাপার এই যে পূজার সময় 
শিশু কুমারীটিও যেন দেবীর গাম্ভীর্য লাভ করে। কেহ কেহ বলেন স্বামীজী 
নৌকার মুসলমান মাঁঝর চার বৎসরের মেয়েকে কুমারী উমার্‌পে শাস্ত্রীয় 
পদ্ধাততে পূজা করিয়াছলেন। 

১৮ই অক্টোবর তাঁরখে স্বামীজী তাঁহার শিষ্য সদানন্দকে সঙ্গে লইয়া 
বেলুড় মঠে 'ফারয়া আঁসিলেন। এইভাবে স্বামীজশর দ্বিতীয়বার কাশ্মীর ভ্রমণ 
শেষ হইল । 


রা-স--১০ 


বেলড় মনত স্থাপনের পর 


সারদানন্দও চালয়া আসেন । সে সময় স্বামী অভেদানন্দই পাশ্চাত্যের কাজ 
চালাইবার ভার গ্রহণ করেন। 

দিন দিন প্রচারকাষের প্রসার বাঁড়য়া যাইতেছে দোঁখয়া নিউইয়র্ক বেদান্ত 
সামাতিকে আইনসঞ্গতভাবে রেজোস্ট্র করা উচিত বাঁলয়া স্বামী অভেদানন্দ ও 
ভন্তমণ্ডলশ সকলেই মনে কারিলেন ও এসম্বন্ধে সকলেই একমত হইয়া সাঁমাতাঁট 
আইনসঞ্গতভাবে রেজৌস্ট্রি করিয়া লইলেন। 

রেজোস্ট্র পুস্তকের অনুবাদ এইরূপ ঃ পনউইয়র্ক শহরে এই বেদাল্ত 
সাঁমীত ১৮৯৪ খঙ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৮ 
থূষ্টাব্দে ২৮শে অহৌবর এই সাঁমাতি স্বামী অভেদানন্দের দ্বারা আইনসঙ্গত- 
ভাবে গাঠত হয়। 


উদ্দেশ্য 

(১) স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ অথবা তাঁহাদের উত্তরাধকারখ- 
রূপে নিষুন্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই সঙ্ঘের অন্য হিন্দু সন্ন্যাঁসগণ কর্তৃক বেদান্ত 
দর্শনের সত্য ও সার্বভৌমিক তত্বসমূহ যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই 
সমুদয় আলোচনা এবং প্রচার করা। 

(২) এ স্বামীগণ কর্তৃক আরব্ধ কার্ষের প্রচার ও সাফল্যের জন্য 
সর্বপ্রকার য্ান্তসঙ্গতভাবে সাহায্য করা। 

(৩) এবং এ সকল কার্ষের সংশ্লম্ট সকল 'বষয়ের পারচালন ও 
সম্পাদন করা। 

1নউইয়র্ক বেদান্ত সাঁমাতির ট্রাস্টগণের নামঃ 

১। ফ্র্যান্সস এইচ লেগেট (80619 [7 1590896) নিউইয়ক। 

২। বেসে ম্যাকলাউড লেগেট (883১৪ 7১101907 1/9629) িউইয়ক্ণ। 

৩। মোর বি কলস্টোন (1৪7 13 08015602) 

৪। ওয়ালটার গূডইয়ার (৬1627 0০9০৭5687) 

&। ফ্র্যান্সস বি গুডইয়ার (ঘ817019 13 990৭527) 

৬। জর্জ এইচ টমসন (0160726 ন্‌ [110079077)) 

এই ট্রাস্টিগণ সকলেই গৃহীভন্ত এবং ইহার দ্বারা বুঝা যায়, আধ্যাত্মিক 
তত্ব প্রচার বিভার্গটর সন্্যাঁসগণ তত্বীাবধান কারবেন এবং বৈষাঁয়ক ব্যাপার- 
গঁলর ভার গৃহশীদগের উপরেই ন্যস্ত থাকবে এই উদ্দেশ্যেই এভাবে সাঁমাঁতি 
গঠিত হইয়াছিল। 


বেলড় মঠ স্থাপনের পর ১৪৭ 


ভারতবর্ষে ১৮৯৮ খ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তাঁরখে একই দিনে 
বেলুড়মঠ ও নিবোঁদতা বিদ্যালয়ের প্রাতস্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়। ১২ই নবেম্বর 
ছিল “কালশপৃজার দিন, এরীদন জননী সারদাদেবী তাঁহার গোলাপ মা, যোগীন 
মা প্রভাতি সাঙ্গনীগণকে সঙ্গে লইয়া বেলুড়ের মঠের জন্য কেনা জমিতে প্রথম 
শুভ পদার্পণ করেন। 

মা স্বয়ং আঁসয়াছেন, ইহাতে বেলুড়ে উৎসব ও আনন্দের সীমা রাঁহল 
না। মা ঠাকুরের যে ছাবখাঁন নিত্য পূজা করিতেন, সেখানি সঙ্গে লইয়া 
গিয়াছিলেন এবং নশলাম্বরবাবূর বাগানবাঁড়তে যে ছবিখানির নিত্য পৃজা করা 
হইত, সেখানও আনা হইল। মা সেই দুখাঁন ছবিই বেদীর উপর স্থাপন 
কাঁরলেন এবং যথাঁবাঁধ ঠাকুরের পূজা কারলেন। স্বামীজী, প্রহয়ানন্দ স্বামী, 
সারদানন্দ স্বামী প্রভীতি জননীকে বেম্টন করিয়া পূজা দর্শন করিয়া কৃতার্থ 
হইলেন। বেলুড় মঠ প্রাতাঙ্ডত হইল। 

সেই দিনই ১৭এনং বোসপাড়া লেনে ফিরয়া আঁসয়া সেখানে শ্রীশ্রীমা 
নিবোঁদতা বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা কারলেন। স্বামীজশীরা সকলেই তাঁহার সাঁহত 
আঁসয়াছলেন। মা এখানেও ঠাকুরের পূজা কাঁরয়া শেষে যে প্রার্থনা 
করিলেন, গোলাপ মা সেই প্রার্থনাটি সমবেত ছান্রীগণ ও অপর সকলকে শুনাইয়া 
দিলেন, কেননা মা আতি মৃদুস্বরে আশীর্বাদ ও প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ 
কারয়াছিলেন। গোলাপ মা বাঁললেন, শশ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করছেন যেন এই 
শবদ্যালয়ের উপর জগল্মাতার আশীর্বাদ বার্ধত হয় এবং এখানের মেয়েরা যেন 
আদর্শ মেয়ে হয়।” নিবোদতা একপাশে জোড় হাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, জননণর 
এই আশীর্বাদ যেন তাঁহার যান্নাপথের পরম সয়, ইহাই হয়তো সে দিন তাঁহার 
মনে হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়কে গাঁড়য়া তুলিবার জন্য নিবোঁদতা কিভাবে 
আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছলেন, যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আঁসয়াছেন, 
তাঁহারা সকলেই তাহা জানেন। 

নিবোদতা সোঁদনের ঘটনা লইয়া বাঁলয়াঁছলেন, 'ভবিষ্যতের 'শাক্ষতা 
হিন্দু নারটীগণের পক্ষে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোনও মহত্তর শুভ 
লক্ষণ আম কল্পনা কারতে পাঁর না।” 

মায়ের সৌদনের আশীর্বাদ কি আজ সার্থকতা লাভ করিয়াছে? 'নিবোদতা 
বিদ্যালয়ের উপর দিয়া বহু ঝড়-ঝঞ্া চলিয়া গিয়াছে, নৌকাখান যেন একাঁদন 
সার্থকতার যথার্থ পথে অগ্রসর হইয়াছে? দেশবাসী কি আজ নবোঁদতার 
পরম ত্যাগের মাহমা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছেন ; স্বামীজশর বহু 
আকাতক্ষত স্বপ্ন 'ভারতায়া নারী আবার মৈন্রেয়শ গার্গির আসনে প্রাতিষ্ঠিতা 
হইবেই”, সেই স্বন কি আজ সার্থকতা লাভ কাঁরয়াছে অথবা সার্থকতার পথে 
অগ্রসর হইয়াছেঃ আজ মনে এই প্রশ্নই জাগিতেছে। 

“মা” এই একটি মাত্র শব্দ যে কি শাল্তসণ্গারণী মহামন্ত, স্বামীজী সব 


১৪৮ জ্বামখ বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃষ সঙ্ঘ 


সময়েই যেন তাহা জীবল্তভাবে অনুভব কাঁরতেন। “মা” বলিতে স্বামীজী 
যেন শরীরধারিণী জননণর প্রত্যক্ষ উপলাব্ধই অনুভব কাঁরতেন। মায়ের 
[তিন এক দুর্দান্ত সল্তান। তান তাঁর এক শিষ্যকে একসময় বলিয়াছলেন, 
“মায়ের কাছে দীনহশীন ভাব চলবে না, যা চাইবে তা আদায় করে নিতে হবে।” 

ঠাকুরের গলায় যখন দারুণ কষ্ট, শশধর তকর্চড়ামাঁণ তাঁহাকে দেখিতে 
আ'সয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে বাঁললেন, 'আপনি যাঁদ একটুখানি আপনার 
মানাসক শক্তিকে অসুস্থ স্থানে প্রয়োগ করে স্‌স্থ হবার জন্য ইচ্ছা করেন, সেই 
মূুহ্তেই তো আপনার অসুখ আরাম হয়ে যায়।, 

ঠাকুর একথা শুনিয়া বাঁললেন, “তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে 
গো! যে মন আম সাঁচ্চদানন্দকে অর্পণ করোছ, সেই মন আবার ফিরিয়ে 
এনে হাড়মাংসের খাঁচায় কি দিতে পাঁর 2” 

এইসব কথার সময় স্বামীজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শশধর 
তকচূড়ামাণ চিয়া যাইবার পর তানি নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধাঁরলেন, 
“আপনাকে অসুখটা সারাতেই হবে।” 

ঠাকুর বাঁললেন, “বাঁলস রে, আম কি কিছ পার, মা যা করবেন, 
তাই তো হবে?” 

তখন স্বামীজী বাঁললেন, “তবে মাকে বলুন, তিনি যেন অসুখটা সারিয়ে 
দেন।” 

এইভাবে ঠাকুরের উপর মার কাছে বাঁলবার ভাব দিয়া স্বামীজশ বেড়াইতে 
বাহর হইয়া গেলেন এবং 'ফাঁরয়া আঁসয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “মাকে 
বলোছলেন? মা কি বললেন 2” অর্থৎ মার কাছে বলা এবং তাঁর উত্তর 
দেওয়া ব্যাপারাঁটি এতই সহজ ও স্বাভাবক। 

মায়ের দাক্ষণ হাত দাঁক্ষণ্য বিতরণ করে, আবার বাম হাতে রহিয়াছে খড়া। 
স্বামীজীর কাছে অভয়দান ও শাস্তবিধান দুইই এক। তান ভাবতে ভাবতে 
হঠাৎ বাঁলয়া উঠিলেন, “তাঁর শাপই বর।” আবার হয়তো ভাবাচ্ছন্ন হইয়া 
বলেন, “অন্তরঙ্গ ভক্তের হদয়-কন্দরে মায়ের রুধর-রাঁঞজত আস ঝকমক 
করে।” তিনি “ঘোরা নমুণ্ডমালনী সংহারকারণী শর্ত” উপাসনা 
করিতেন। তিনি বলিতেন, “এস আমরা ভয়ঙকরকে ভয়ঙ্কর রূপেই আলিঙ্গন 
করি, তাঁর কাছে কোমল হবার প্রার্থনা যেন না জানাই।” 

স্বামীজীর সাধনা পূর্ণ হইল, এত দিনে বেলুড় মঠ স্থাপিত হইল। 
কতক সাধু তখন নীলাম্বরবাবূর বাগানে এবং কতক মঠবাঁড়তে রাঁহলেন। 
৯ই ডিসেম্বর আত প্রত্যষে সাধুরা স্বামীজীকে অগ্রবর্তী কাঁরয়া গঞ্গাস্নানে 
গেলেন, স্নানান্তে নৃতন গোঁরক পারিয়া ঠাকুরঘরে সকলে সমবেত হইলেন 
এবং কিছুক্ষণ ধ্যান ও তাহার পর যথাঁবাঁধ পূজা কাঁরয়া সকলে নবপ্রাতীষ্ঠিত 
মঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবতর্শ মহাশয় স্বামীজশর 


বেলড় মঠ জ্থাপনের পর ১৪৯ 


আনিয়া এই ঠাকুরঘরে রাঁখয়াছিলেন, সেইটি স্বামণজী দাক্ষণ স্কম্ধে তুলিয়া 
লইলেন এবং বেলুড়মগের ঈদকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে 
শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁশর বাজাইতে বাজাইতে অন্য সকলে চাঁললেন। শিষ্য শরচ্চল্দ 
চক্রবতর্ঁ এঁদনও তাঁহার পাশে পাশে চলিয়াছলেন, তাঁহাকে স্বামীজা বাঁললেন, 
“আজ ঠাকুরের পৃণ্য অস্থি তাঁর প্রতীকস্বরূপ নিয়ে ভবিষ্য মঠে চলেছি। 
বৎস, ।স্থর কেনো, যতদিন তাঁর নামে তাঁর অনুগামীরা পাঁবন্রতা, আধ্যাত্মিকতা, 
সর্ব মানবে সমপ্রশীতির আদর্শ রক্ষা করতে পারবে, ততাঁদন ঠাকুর এই মঠকে 
তাঁর দিব্য উপপাস্থাঁতির দ্বারা ধন্য করে রাখবেন ।” 

মঠের ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ক্রমশ নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতে 
লাঁগল। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ উদ্বোধন নামক মাসিক পান্রকার প্রথম 
সংখ্যা বাহর হইল, স্বামী শন্রগুণাতীতি তাঁহার সম্পাদনার ভার লইলেন। 


অমরনাথ হইতে আসিয়া অবাঁধ স্বামগীজীর শরীর অসুস্থই ছিল, এখন 
আতরিন্ত পাঁরশ্রমে তাহা একেবারে ভাঁঙ্গয়া পাঁড়ল, সেই জন্য তান ১৯শে 
তাঁরখে বৈদ্যনাথ চালয়া গেলেন। বৈদ্যনাথে পুরন্দর নামক স্থানে আবনাশচন্দ্র 
মুখোপাধায় মহাশয়ের বাঁড় ছিল, তাহার বাড়তেই স্বামীজী আঁতিথ্য 
গ্রহণ কারলেন। 


১৮৯৯ খঙ্টাব্দের ২রা জানূয়ারী নীলাম্বরবাবুর বাগানবাঁড় হইতে মঠ 
পুরাপুরিভাবে বেলুড়মঠে স্থানান্তারত হইল। 


৩রা ফেব্রুয়ারি স্বামীজী বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেই দিনই 
তান একটি সভা আহদান করিলেন, এই সভা'টি একটি ঘরোয়া সভা। মঠের 
কার্যপ্রণালী কিভাবে চাঁপশতেছে এবং ইহার পর কিভাবে তাহার বিস্তৃতি সাধন 
আবশ্যক এই সভায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা হই । স্বামীজী বাঁললেন, 
ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মবাঁসগণের কয়েক 
জনকে বাহিরে যাইতে হইবে। পৃরবিজ্গে স্বামী বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ 
যাইবেন স্বামীজশীর এই 'নিদেশি শাঁনয়া বরজানন্দ ভীতভাবে বাঁললেন, “আমি 
যে নিজেই কিছু জান না, লোককে ক বালব?” স্বামীজী তখনই বাঁললেন, 
“কছ্‌ই জান নাঃ বেশ, তাহাই সকলকে গিয়া বল, বল যে আম কিছুই 
জানি না।” তবুও বিরজানন্দ ইতস্তত কাঁরতেছেন দেঁখয়া স্বামীজী তহাকে 
বাঁললেন, “তুমি কি চাও? নিজে মুস্ত হইবে এইজন্য সাধন কারতে চাও? যে 
নিজের মুক্ত চায় সে তো দারুণ স্বার্থপর। সাধনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা 
নিজের ম্যন্তর আকাক্ক্ষা বিসজ্ন দেওয়া। কখনও ভূঁলও না যে সন্ন্যাসীর 
দুটি ব্রত, একাঁট সত্য উপলাষ্ধ আর একটি জগতের হিত্ত। বংস, যাঁদ পর- 
কল্যাণ কার্ষে অগ্রসর হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাতেই বা কি যায় আসে 2 

ইহার পর শিষ্যদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বাললেন, “শৃভ- 
কর্মে শ্রীভগবানই শান্ত সণ্টার করেন, তিনিই সব সময় পথ দেখাইয়া দেন।” 


১৫০ গ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃক সষ্ঘ 


কিভাবে সকলকে উপদেশ দিতে হইবে, কেহ দীক্ষা চাঁহলে তাহাকে কিভাবে 
দীক্ষা দিতে হইবে ইত্যাঁদ বিষয়েও তাঁহাদের উপদেশ 'দিলেন। 

ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী স্বামী তুরায়ানন্দ ও সদানন্দজীকেও গুজরাট 
পাণাইলেন। 

এই সময় বেলড় মঠে স্বামীজীর কাছে সর্বক্ষণই লোক সমাগম হইত। 
কলেজের ছেলেরা অনেকেই আসত এবং গ্রাজ্‌য়েট ফুবকেরাও আঁসত। সেই 
সকল যুবকগণের মধ্যে আত অল্পই তাঁহার মনের মত হইত। শারীরক ও 
নৈতিক দুর্লতায় দেশবাসী তরুণগণ যেন ক্ষয়ের পথে চাঁলতেছে, পরানুকরণ 
প্রবৃত্ত, ইংরেজী শিক্ষার মোহ এবং নিজ দেশের প্রাতি শ্রদ্ধাহনতা তরুণ- 
গণের ভিতর যেন সংক্তামক রোগের ন্যায়ই বিস্ত্ত হইতোছল; কিন্তু 
সংসগেরি আশ্চর্য প্রভাবে তাহাদেরও মনের ভাব পাঁরবার্তত হইতে লাগল। 

স্বামীজীর শরীর এতই অসুস্থ যে তাঁহার পক্ষে এইভাবে সকলের সঙ্গ 
কথাবার্তা বলা তাঁহার শরীরের পক্ষে যে বিশেষ ক্ষাতিকর তাহা তাঁহার গুরু- 
ভাইরা ব্াঁঝয়াও 'কছূই কারিতে পারতেন না। কেননা, স্বামীজশর ইচ্ছায় 
বাধা দেওয়া তাঁহাদের সাধ্যের অতাঁত। 

স্বামন ব্রহয়ানন্দ, স্বামশীজনী যাঁহাকে 'রাজা' বালতেন, স্বামীজী 'গর্বং 
গুরুপুত্রেষ বাঁয়া যাঁহাকে সাম্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম কারতেন, 'তাঁনও স্বামীজশীর 
কোন ইচ্ছাতেই বাধা দিতে পারতেন না। কিন্তু ইীনই ?ছলেন স্বামণজশর 
পরবতরট উত্তরাধকারী, একথা স্বামীজশী জানতেন, তাই ইউরোপ হইতে 
ফারয়া আসিয়া সংগৃহীত যাহা ক টাকা স্বামীজশী তাঁহারই হাতে 
দিয়াঁছলেন। ব্রহয়ানন্দ স্বামী আবার পরে উইল কারয়া সে টাকা রামকৃ্। 
মঠের তুরাঁয়ানন্দ ও সারদানন্দের হাতে দেন। তাঁহারা দুইজন এই উইলের 
একাঁজীকউটার ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে বালতেন, “রাজা আমাদের 
মণের প্রাণ সে আমাদের রাজা ।” তান একজন শ্বেতাঙ্গ ভন্তকে বাঁলয়াছলেন, 
“এখানে একটা ডাইনামো চলেছে, আমরা সকলে তারই অধীনে আঁছ।» 

রামকৃষ্ণ মিশন তখনকার দিনে ছিল যেন স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ একই পাঁরবার। 
গৃহ-পাঁরবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসার বন্ধন আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যেও 
স্বাথের সংস্পর্শ থাকে, ীকন্তু এমন নিঃস্বার্থ এবং একান্ত ভালবাসার 
দৃষ্টান্ত অন্যত্র একেবারেই দুলভি। রামকুষ্ণ মিশনের দুটি গবভাগ, একাঁট 
মিশন ও অপরাট সঙ্ঘ। শর কার্যে গৃহাঁদগের যোগ ছিল, এমন কি 
বলরামবাবুর বাটশতে প্রথম যোঁদন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন রোমকৃষ্ণ প্রচার) স্থাপিত 
হইল তখন স্বামী ব্রহয়ানন্দ কাঁলকাতা কেন্দ্রের সভাপত্তি এবং স্বামী যোগানন্দ 
তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ই ইহার সেক্রেটারী 
হইয়াছিলেন। ডাক্তার শাঁশভূষণ ঘোষ ও বাবু শরংচন্দ্র সরকার সহ-সেক্রেটারণ 
এবং স্বামী শিষ্য-প্রণেতা শরচ্চল্দ্র চক্রবতাঁ মহাশয় শাস্পপাঠক নির্বাচত 
হইয়াছলেন। ইহার পর প্রচার কার্ধের ভার সম্ন্যাসগণের উপর ছিল, কিন্তু 


বেলদড় মঠ স্থাপনের পর ১৫১ 


[বাভম্ন স্থানে সেবাকার্যে গৃহস্থগণও সাহাষ্যকারশ হিসাবে যোগ 'দিয়াছেন। 
স্বামীজী বাঁলয়াছলেন, “সবাই আমাকে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আম 
জান রাজা আমাকে কখনও ত্যাগ করবে না।” আমাদের স্বভাবতই এ কথায় 
মনে হয়, “সবাই আমাকে ত্যাগ করতে পারে,” এ কথা স্বামীজী বাঁললেন কেন? 
বোধ হয় প্রথম প্রথম অনেক গুর্দ্রাতা তাঁহার কার্ষের সমর্থন করেন নাই। 
প্রথমত তাঁহারা সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা প্রভাত লইয়া থাকাই শ্রেম্ঠ পথ বাঁলয়া 
মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী গেলেন অন্য দিকে। তান বাঁললেন, 
“ছাড় 'বদ্যা যাগ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীীন প্রেম সে সম্বল”। তিনি বাঁললেন, 


ব্রহম হতে কাঁট পরমাণু, সব্জীবে সেই প্রেমময়, 
প্রাণ মন শরীর অর্পণ কর সখা এ সবার পায়।” 


[তান আবার বাঁললেন, “তোমরা সব মায়ের সৈনিক এবং তোমরা সব মৃত্যু- 
ভয়হন অগ্রগামী দল, পথ করে চল।” 
আগে যার বীর্ঘ পাঁরিচয় পতাকা 'নিচয়, 
সঙ্গে সঙ্গে পদাতক দল, বন্দুক প্রবল, 
বীরনদে মাতোয়ারা । 
এ পড়ে বীর ধহজাধারী অন্য বশর তা?র 
ধজা লয়ে আগে চলে। 
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বশর কায়, 


তবু তাহে নাহি টলে।” 
তিনি আরও বাঁললেন, 
জাগো বার, ঘুচায়ে স্বপন, 
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ? 
দুঃখ-ভার এ ভব ঈশ্বর, মান্দর তাহার 
প্রেতভূমি--চিতা মাঝে 
পুজা তাঁর--সংগ্রাম অপার সদা পরাজয়, 
তাহা না ডরাক তোমা-- 
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান হৃদয় *মশান 
নাচুক তাহাতে শ্যামা ।” 


কিন্তু এই সকল মঠ প্রভীতি করা উচিত ি না এ সম্বন্ধে হয়তো কিছু 
সংশয়ও তাঁহার মনে উঠিয়াছিল। তাই [তানি নাগ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কারয়া- 
ছিলেন, “দেখুন এই সব মঠ, এই সেবাশ্রম প্রভৃতি, এসব ক ঠাকুরের ইচ্ছামত 
হচ্ছেঃ” গাঁরশবাবুকেও তান এ কথাই "জিজ্ঞাসা কারয়াছলেন। গ্লেগের 
সময় স্লেগের সেবাকার্ষের টাকার জন্য মঠের জাম বাক কাঁরয়া দিতেও 
চাঁহয়াছিলেন। 


১৫২ জ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পঙ্ঘ 


কল্তু সঙ্ঘ করার প্রয়োজনীয়তাও তান বিশেষভাবেই অনুভব কাঁরয়া- 
[ছলেন। তান এই সঙ্ঘ এমনভাবে গাঁড়তে চাঁহয়াছিলেন যেন এর মধ্যে 
কোনও রকম বিভেদের সূত্রপাত না হয়। তিনি বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষের একটি 
মহৎ দোষ, আমরা কোন স্থায়ণ প্রাতিজ্ঞান গড়তে পাঁর না, তার কারণ আমরা 
অন্যের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাই না।” 

স্বামীজশী গণতন্ম অপেক্ষা [ডিক্লেটরাশপেই আঁধক আস্থাবান 'ছলেন। 
গতান বাঁলয়াছেন, আমাদের দেশের জনগণ এখনও স্বাধীন মত 'দবার মনোভাব 
সম্পন্ন হয় নাই। এইজন্য তিনি এমন একজন উিক্লে্টর চাহয়াঁছলেন 'যাঁন 
তাঁহার অভাবে সঙ্ঘকে ঠিক পথে পাঁরচাঁজলিত কাঁরতে পারবেন এবং স্বামী 
ব্রহয়ানন্দকেই তিনি সেইরূপ যোগ্য পাঁরচালক মনে কারয়াছলেন। তাঁহাকে 
পাঁখয়াছলেন, “এমন মোশন করো যে আপনি আপাঁন চলে যায়, যে মরে বাষে 
বাঁচে।” 

তাঁর গ্রুভাইদের সাহত একি মতভেদের কারণ ছিল শ্রীরমকৃষ্ণের প্রচার 
সম্বন্ধে। তাহার অনেক গুরুভাই চাঁহতেন তিন যেন বিশেষ কারয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধেই প্রচার করেন, কিন্তু 'তনি অনেক বন্তৃত'য় ঠাকুরের নাম 
পরযন্তি উল্লেখ কারতেন না। আমেরিকায় তান যে নিউইয়র্ক বেদান্ত সাঁমাত 
স্থাপন করেন তাহা রেজেস্ট্রট কারবার সময যে উদ্দেশ্যগ্লি উল্লেখ করা হয় 
তাহার মধ্যে শ্রীরামকফের নামও উল্লেখ করা হয় নাই। ঠাকুর ঘর" সম্বন্ধে 
নিষমগুলির মধ্যে নং নিয়মে বলা হইয়াছে “ঠাকৃব স্থাপন, পূজা, ভোগরাগ 
ইত্যাঁদ সম্বন্ধে তাঁহার কোন উপদেশ নাই, ইহা তাঁহার সম্মানের জন্য আমরা 
কল্পনা কাঁরয়াঁছি।” 

কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান দেখানো যায় কিসে? এ কথাও স্বামীজী 
বালয়াছেন ৪নং 'নয়মে “প্রভুর উপদেশানুসারে কার্য করাই তাঁহাকে যথার্থ 
সম্মান করা।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ক ছিল ইহা লইয়াও কোন কোন গরুভ্রাতা তাহার 
সাঁহত বিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহারা বাঁলয়াছেন স্বামীজী যেভাবে আদর্শ 
প্রচার করিতেছেন ইহার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের কোন মিল নাই। 
একান্ত ভান্তর সাঁহত শ্রীভগবানের ধ্যান, তাঁহারই ভজনা, তাঁহাকেই উপলাব্ধর 
চেস্টা ইহাই ছিল ঠাকরের প্রদর্শিত সাধনপন্থা, 'ন্তু স্বামীজীর এই স্বদেশপ্রেম, 
এই সর্বমানবের সেবায় কমতৎপরতা এগুঁল সে আদর্শের সঙ্গে একেবারেই 
খাপ খায় না। এগুলি অনেকটা পাশ্চাত্ত্য ভাবের কমণ্রচেষ্টী অর্থাৎ এক 
হিসাবে কর্মবন্ধন।” আবার কেহবা ইহাও বাঁলয়াছেন, “এ সমস্ত কর্ম সন্ন্যাস 
ধর্মের বরোধী, সর্কত্যাগই সন্ব্যাস ধর্মের মূলমল্ত, সর্ব গ্রহণ নয়। শ্রীরামকৃ্ককে 
প্রচার হইতেছে না ইহা লইয়াও অনুযোগের অন্ত ছিল না, এই সব অনুযোগের 
উত্তরে স্বামীজন কখনও হাস্য-পারহাস করিয়া উত্তর দিতেন। হয়তো বাঁলতেন, 
“শ্রীরামকৃষ্কে প্রচার করবার কথা বলছো? তুমি আম তাঁর অনন্ত ভাবের 
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কতটুকু বুঝতে পেরোছ যে তাঁকে প্রচার করবার স্পর্ধা রাখি?” আবার 
হয়তো সিংহ গজনে বাঁলয়া উঠিতেন, “কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে 
তোমার ভন্তি-মুল্ত নিয়ে মাথা ঘামায় 2 শাস্ত কি বলছে না বলছে কে তা 
শুনতে চায় ঃ যাঁদ আমার এই ভারতের অগণ্য লোককে, যারা ডুবতে বসেছে; 
অনাহারে আর অজ্ঞানের অন্ধকারে তাদের মানুষ করবার জন্য দেহপাত করতে 
পাঁর, যাঁদ তদের কয়েক জনকেও মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে পার, 
তাহলে আম নরকে যেতেও রাজী আছ। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অন্য 
কারও চেলা নই. যারা নিজেদের ভান্ত-ম্যান্তর কামনা ত্যাগ করে দরিদ্রনারায়ণের 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে আম তাদেরই চেলা,- ভৃত্য-ব্লীতদাস।” 

শ্রীরামকৃষ্কে উদ্দেশ কিয়া “জন্মে জন্মে দাস তব দয়ানধে" এ কথা তিনি 
বার বার বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গমান্র উল্লেখে তিনি ভান্ততে একেবারে 
আঁভভূত হইয়া পাঁড়তেন, এমন ক সময় সময় সংজ্তাশন্যও হইয়া যাইতেন। 
আবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বলিয়াছেন, “যার হূদয় ভন্তিতে পূর্ণ হয়েছে 
তার স্নায়ুগ্দীল এত কোমল হয়ে পড়ে যে, সামান্য ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য করতে 
পারে না। তোমরা জান, আঁম আজকাল প্রেম-ভান্তি সম্বন্ধে কোন পুস্তক 
পড়তে পারি না।” 

কিন্তু স্বামীজীর গুরুভাইরা শেষে স্বামীজীর মতেই মত দিতে বাধ্য 
হইয়াছলেন। স্বামী রামকষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) পূজা অর্চনা লইয়া 
থাকতেই ভালবাঁসতেন। ঠাকুরকে প্রাতাদন ফুল দিয়া পূজা করিতে না 
পারলে তাহার কোনমতেই চালিত না। তাই এর ওর বাগান হইতে ফুল 
সংগ্রহ কাঁরয়া আনতেন, কিন্তু স্বামীজশ তাঁহাকেও পাঠাইলেন মাদ্রাজ, 
প্রচারকার্য ও জনসেবার জন্য। 

[গাঁবশবাব্‌কে স্বামীজী এজ স' বালতেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবতনের 
পর স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন কারলেন তখন 'তাঁন গহাী-ভন্ত 
ও সন্ন্যাস সকলকেই আহ্নান কাঁরযা বাঁলয়াঁছিলেন, “নানা দেশ ঘুরে আমাব 
ধারণা হয়েছে সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।” তানি সকলকেই 
সাহায্য কারবার জন্য আহবান করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমরা সকলেই প্রভুর 
দাস, আপনারা এ কার্ধে সহায় হউন।” 

শষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবতাঁ মহাশয় শাস্তরপাঠকের কার্যভার পাইয়াছিলেন, তাই 
স্বামীজনী তাঁহাকে খগ্বেদ পড়াইতে আরম্ভ কাঁরলেন। পড়ানোর সময় সেখানে 
[গরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত। স্বামীজশী তাহাকে বাললেন, শাজ সি তুমি 
বোধ হয় এ সব পড়ার কোন দরকারই মনে কর না, চিরকাল তো কৃষ্ণ বিষ নিয়েই 
কাঁটয়ে দিলে।” 

গাঁরশবাবু বাঁললেন, “বেদ পড়ে আমার 'ি হবে ভাই ? বেদ বুঝবার মত আমার 
বাাদ্ধও নেই, অবসরও নেই। ও সমস্ত তোমার কাজ, তান তোমাকে দিয়ে 
লোকশিক্ষা দেবেন, ধপ্রচার করাবেন, তাই ও সব 'তাঁনই তোমাকে পাঁড়য়েছেন। 


১৫৪ ্বামশী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকু্ণ সম্ঘ 


ও সমস্ত জিনিসকে দূর থেকে প্রণাম করে আমি ভগবান রামকৃফের কৃপায় 
ভবসমদদ্র পার হয়ে চলে যাব।” এই বলে তান খশ্বেদ গ্রল্থখানিকে প্রণাম 
কাঁরতে কাঁরতে বাঁলতে লাগলেন, “জয় বেদর্পণ শ্রীরামকৃষের জয়!” 
গিরিশবাবু তাঁহার নাটকে লোকের দুঃখ-দারপ্য, নারীর উপর অত্যাচার, বাল- 
বিধবার জীবনের মর্মস্পশা দুঃখের কাহিনী আঁকয়াছেন, সেগ্যাল যেন তাঁহার 
প্রাণ দিয়া লেখা । তান স্বামীজশীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “নরেন, তোমার 
বেদবেদান্তের মধ্যে এ সবের ক; প্রতীকারের কথা লেখা আছে কিঃ এই 
প্রশ্ন শুনিয়া স্বামীজীর চোখে জল আঁসয়াছল। 


সঙ্ঘ পাঁরচালনার ভার স্বামীজী অর্পণ করিলেন ব্রহয়ানল্দ স্বামীর উপর। 
প্রহয়ানন্দ স্বামী ছিলেন ঠাকুরের আদরের দূলাল। সাংসাঁরক জীবনে তাঁহার 
বিবাহ হইয়াছল, একাঁট পূত্রসল্তানও ছিল। কিন্তু সে সব ত্যাগ কাঁরয়া 
[তান সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। তাঁহার বাবা আনন্দমোহন বার বার তাঁহাকে 
সংসারে ফিরাইয়া লইতে আঁসিয়াছিলেন, কিন্তু 'ফরাইয়া লইতে পারেন নাহী। 
ঠাকুরের মহাসমাধির পর কাশীপুর হইতে চাঁলয়া আসলেন বরানগরে। 
সেখানেও তাঁহার বাবা তাঁহাকে বার বার লইয়া যাইতে আঁসিয়াছলেন। বাঁড়তে 
সাধবী পত্রী আর শিশুপূত্র রাঁহয়াছে, কিন্তু কোন আকর্ষণই তাঁহাকে সংসারে 
ফিরাইযা লইতে পারল না। ইহার পর শুরু হইল তাঁহার তাঁর্থভ্রমণ ও 
তপস্যা। একবার তিনি ছয় দিন ছয় রাত্রি একাসনে ধ্যানে মগ্ন হইয়াছলেন। 
স্বামীজী তাঁহারই উপর সকল কার্যের ভার 'দয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, আবার কোন 
কাজ ঠিক না হইলে সকল রাগ "গিয়া পাঁড়ত তাঁহারই উপর । 


১৮১৯৯ খঙ্টাব্দে ২০শে জুন স্বামীজণগ দ্বিতীয়বার ইউরোপে যান্না কারলেন। 
এ সময় তাহার স্বাস্থ এত খারাপ হইয়াছিল যে, চিকিংসকগণ জানাইলেন-- 
কিছুদনের জনা সমুদ্রের আবহাওয়া তাঁহার শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। 
তাঁহার সঙ্গে ভাগনী নিবোঁদতা ও স্বামী তুরায়ানন্দ গিয়াছিলেন। তাঁহারা 
গোলকুণ্ডা' জাহাজে রওনা হন। 

স্বামীজশী রওনা হইয়াছেন এই সংবাদ মাদ্রাজে পেপিছিলে সেখানে তাঁহার 
অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। মাননীয় আনন্দ চালুর নেতৃত্বে 
একাঁট সভা আহ্বান করা হইল এবং সভার পক্ষ হইতে স্বামীজশকে যেন কয়েক 
ঘণ্টার জন্য মাদ্রাজে অবতরণ করিতে দেওয়া হয় সেজন্য অনুরোধ করা হইল। 
[কিন্তু 'ব্রাটশ গভনর্মেন্ট স্বামীজীর প্রভাব ভয়ের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ 
কারয়াছলেন এবং সেই কারণেই কাশ্মীরের মহারাজা মঠের জন্য জাম দিতে 
অগ্রসর হইলেও রোসডেন্ট সাহেব মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে বাধা 'দিয়াছলেন 
এবং মাদ্রাজেও প্লেগের অজুহাত দেখাইয়া স্বামীজীকে মাদ্রাজে নাঁমিতে দেওয়া 
হইল না। সুতরাং গোলকুণ্ডা জাহাজ মাদ্রাজের বন্দরে বন্দরে নোঙ্গর কারলেও 
তাঁহার দর্শনের জন্য উৎসৃক জনগণ তাঁহার নিকটে যাইতে পারলেন না। ডেকে 


বেলুড় মঠ স্থাপনের পর ১৫৫ 


দণ্ডায়মান স্বামীজীকে দূর হইতে দেখিয়াই তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ কারতে হইল। 

কিন্তু কলম্বোতে কর্তৃপক্ষ স্বামীজীকে তীরে নামিতে বাধা দেন নাই। 
মাননীয় কুমারস্বামী ও মিস্টার অরুণাচলম অগ্রবতরঁ হইয়া স্বামশজীকে সাদর 
সম্ভাষণ কারলেন এবং সহম্ত্র সহম্্র কলম্বোর আঁধবাসী আতি আগ্রহের সঙ্গে 
স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানাইল। 


জাহাজে ছয় সপ্তাহ কাল নবেদিতা স্বামীজীর সাঁহত ছিলেন। 'নবোঁদতা 
বলিয়াছেন, “এই দেড়মাসকালব্যাপী সমদদ্রযান্রাটকেই আম আমার জীবনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বাঁলয়া মনে কাঁর।” এই সময় স্বামীজীর প্রত্যেকাট উান্ত 
নিবেদিতা তাঁহার মনে যেন খোদাই কাঁরয়া লইয়াছিলেন। স্বামীজশী এই সময় 
গল্পের মধ্য দিয়া অনেক কথাই বাঁলতেন, আর প্রত্যেকাট কথারই একটি বিশেষ 
তাৎপর্য থাঁকতি। 'নিবোঁদতা বাঁলয়াছেন, “আমাদের আচার্যদেবেব আঁবর্ভাব ও 
[তিরোভাব দুইই আজ অতাঁতের ঘটনা, কিন্তু তান তাঁহার অন্তরঙ্গ ভস্তগণের 
অন্তরে যে অমূল্য স্মৃতিসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতর 'ব*বমানবের 
প্রীতি একান্ত ভালবাসাই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম রত্র, তাহা আমরা অসঙ্কোচে 
বাঁলতে পার ।” 


এই ভালবাসা সর্বদাই তাঁহার সকল কার্যে এবং সকল কথায় প্রকাশিত হইত। 
[তান কখনও দোষীর দোষ উদ্ঘাটন করিতেন না, বরং কেন যে সে দোষ করিতে 
বাধ্য হইয়াছে তাহাই বুঝাইতেন। দুর্বল ব্যন্তি বা দুর্বল জাতিসমূহের ভিতরও 
[ক ক গুণ আছে তাহা শতমুখে বর্ণনা কারিতেন। যখন দোখিতেন যে কোন 
ব্যান্ত বা জাতির পক্ষ সমর্থনের কেহ নাই তখনই তাহার পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর 
হইতেন। 

সমদ্রষাত্রায় হিন্দুদের জাতি যাইবে বলিয়া একটা সংস্কার আছে। স্বামীজী 
নিবোদতাকে বাঁলয়াছলেন-তাহার একমান্র কারণ এই যে, সমুদ্রকে হিন্দগণ 
মহা পাবত্র বাঁলয়া মনে করে. সেইজন্য সমদদ্রলষ্ঘন তাহাদের নিকট বিশেষ 
অপরাধের কার্য বাঁলয়া গণ্য হইয়াছে । 


ভাগণীরথশর সীমা আঁতক্রম কারয়া যখন জাহাজ সমুদ্রে গিয়া পাঁড়ল স্বামীজশী 
তখন যুক্তকরে প্রমাণ করিয়া বাঁললেন, “নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়! ত্যাগ- 
বৈরাগ্যভূমি ছেড়ে ভোগৈম্বষেরি ভূমিতে পদাপর্ণ করতে চললাম।” 

স্বামীজী এ যাত্রায় বেশী দিন ইউরোপে ছিলেন না। ৩১শে জুলাই 
তাঁহারা লন্ডনে পেশছান এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরেই আমোরকায় চাঁলয়া 
যান। স্বামী অভেদানন্দ আমোরকায় ছিলেন বটে, দিকন্তু স্বামীজশী যখন 
[নউইয়র্ক পেশছিলেন, তখন তান প্রচার-কার্ধের জন্য অন্যঘ্র গিয়াছিলেন। 
[স্টার লিনেট ও মিসেস লিনেট স্বামীজনীকে সাদরে অভ্যর্থনা কারলেন এবং 
সেইদিনই বৈকালে তাঁহারা ১৫০ মাইল দূরস্থ তাঁহাদের পল্লীভবন “রজলে- 
ম্যানরে” স্বামীজনী ও তুরীয়ানন্দকে লইয়া গেলেন। অভেদানন্দও কয়েকাঁদন 


১৫৬ জ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 


পরে সেখানে আসলেন । এখানে স্বামীজর স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হইয়াছিল। 
নিবোদতাও সেপ্টেক্বর মাসের শেষে সেখানে আসিয়া পেশীছলেন এবং 
&ই নভেম্বর পর্য্ত ভাঁহারা সেখানে ছিলেন, তাহার পর নিবোদতা ও 
স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া নিউইয়র্ক 'ফারয়া আঁসলেন। 

ণনউইয়কররে কাজ বেশ ভালই চলিতোঁছল। স্বামী অভেদানন্দ অক্লান্ত 
পাঁরিশ্রগ কাঁরয়া বেদান্ত সাঁমাতর কাজ চালাইতোছিলেন এবং বেদান্ত সাঁমাতর 
একটি নৃতন গৃহও এই সময় প্রাতিষ্ঠিত হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দও স্বামী 
অভেদানন্দের সাঁহত বেদান্ত সমিতির কাজে যোগ দিলেন এবং কয়েক সপ্তাহের 
মধো তাঁহারও প্রচারকার্ে [বিশেষ খ্যাতি হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের 
'শাঙকরাচার্য সম্বন্ধে ১০ই ডিসেম্বর তারিখের প্রবন্ধ পাঠাটও সকলের প্রশংসা 
শাভ করিল। এইভাবে নবাগত স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় সংপ্রাতষ্ঠিত 
হইলেন। 

স্বামীজশী এইভাবে তাঁহার পাশ্চান্ত্ের কার্যভার তাঁহার সহকমর্পদের হাতে 
তুঁলয়া 'ঈদতে লাঁগলেন। আমোরকায় তাহার অসংখ্য অনুরাগী ভন্ত শিষ্য 
ও 'শষ্যা আছেন, স্বামীজশর আগমনে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে দর্শনের জন্য 
দলে দলে নিউইয়র্ক আসতে লাগলেন, স্বামশজনীও তাঁহাদের সঙ্গে অনবরত 
ধর্মালোচনা কাঁরতে লাগলেন, নিজের দূরব্লি শবীর ও ভগ্নস্বাস্থোর সম্বন্ধে 
[িছমান্র লক্ষ্য করিলেন না। 'িনউইলকেরি কাছাকাছি বোস্টন, 'ভিউয়েট, 
বূকলান প্রভৃতি জায়গাগুঁলও তান ঘ্ারয়া আসলেন। 


এ যাত্রা যেন তাঁহার বিদায় গ্রহণের পরিভ্রমণ। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভন্তগণ 
তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা লক্ষ্য কাঁরয়া যাঁদও উীদবগন হইতোছিলেন, কিন্তু 
লোকসমাগম প্রাতিরোধ কাঁরতে পারিতেছিলেন না। তাই তাঁহারা সকলে 
স্বামীজীকে কিছাঁদন কালিফোনিয়ায় গিয়া যাপন কারবার জন্য অনুবোধ 
কারলেন। কিন্তু কাঁলফোনিার পথে বহু ভন্ত ও অনরন্ত জনগণের 
অনুরোধে তাঁহাকে চিকাগোও নামিতে হইল। এখানে চিকাগোর আধবাসগণ 
তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য 'ঈবপুল আয়োজন কারয়াঁছলেন। এখানে 
কয়েকদিন থাঁকয়া তন কাঁলফো নয়া যান। 


কালিফোয়ায় স্বামীজী প্রায় সাত মাস ছিলেন। লস এঞ্জেলসে আঁসয়া 
স্বামীজ মিসেস বোজ্ডগেটের বাঁড়তে আতথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রিয় 
িষ্যা মিস ম্যাকলাউড আগে হইতেই এখানে ছিলেন। এখানেও জনসমাগমের 
অন্ত রাহল না, বহু দূরস্থ নগর হইতেও স্বামীজীকে দোৌখবার জন্য লোক 
আসতে লাগলেন এবং প্রাতিদন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর-সভাও যথারশীতি 
আরম্ভ হইল। এখানে তাঁহাকে কয়েকঁট বন্তুতাও দিতে হইল। ৮ই ডিসেম্বর 
'ব্রযাঙকার্ড বুক' হলে তিনি 'বেদান্তদর্শন* সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা দেন। বাঁলতে 
গেলে তাঁহাকে প্রীতদিনই লস এঞ্জেলসের কোন না কোন স্থানে বন্তৃতা দিতে 


বৈল;ড় মঠ স্থাপনের পর ১৫৭ 


হইত, কিন্তু এত পাঁরশ্রমেও স্বামীজীর শরীর যে একেবারে ভাঁৎ্গয়া পড়ে নাই 
তাহার একমান্ত কারণ এখানকার জলবায়ু স্বামীজশীর স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অনুকূল ছিল। 


ফেব্রুয়ারী মাসে ওক্ল্যান্ডের ইউনিটোরয়ান চার্চের প্রধান ধর্মযাজক ডান্তার 

বেঞ্জামন মিলস্‌ মহাশয়ের আহ্বানে স্বামীজী ওকল্যাশ্ডে যান এবং সেখানকার 
চার্চে পর পর আটটি বন্তুতা দেন। এই সময় রেভারেন্ড মিলস একাট ধর্ম- 
মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কাঁলফোর্নয়ার 'বাভন্ন অংশ হইতে 
খজ্টধর্মপ্রচারকগণ সেই সভায় যোগ 'িয়াছলেন এবং তাঁহারা সকলেই 
স্বামীজনর বন্তৃতা শুনিয়া মুশ্ধ হইযা গয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অনুভব 
করিয়াছিলেন যে, এই এক নূতন ভাবের ও নূতন ধরনের ধর্মপ্রচার এবং যেন 
এক নূতন আলো তাঁদের মনের সম্মখে উদ্ভাঁসত হইয়াই এক নবরাজ্যের 
পথ প্রদর্শন কাঁরতেছে। ডান্তার বেঞ্জামন 'নজে তাঁহার পাঁরচয় দিতে "গিয়া 
বলিয়াঁছলেন, 
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(ইনি এমন একজন মহাশীস্তমান বুদ্ধিমান যাঁহার কাছে আমাদের বিশব- 
বিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকগণও শিশমান্র।) 


ওক্ল্যান্ড হইতে স্বামীজী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি সানফ্রান্সিস্কোয় 
যান, এখানে স্বামীজী গোল্ডেন গেট হলে" “সাবজনীন ধর্মের আদর” নামে 
বন্তৃতাঁট দেন। এই বন্তৃতা দিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছল। 

মার্চ মাসে স্বামীজী কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খুণ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতি অবতার পুরূষগণের 
সম্বন্ধে কযেকটি ধারাবাহক বন্তুতা দেন। এই সময তান রাজযোগ সম্বন্ধেও 
বন্তৃতা দিতেন। এই সব বন্তৃতা গ্‌ডউইন না থাকাতে নষ্ট হইয়া গয়াছে। 
১৮ই এীপ্রল মিস ম্যাকলাউডকে তান যে চিঠি 'লাখয়াছলেন, সে পন্রখাঁন 
অত্যল্ত দীর্ঘ। সেই পনের কিয়দংশ উদ্ধৃত কারতোঁছ £- 


“কর্ম করা সব সময়েই কাঁঠন। আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন চিরাদনের 
জন্য আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। আর আমার সমূদয় মন প্রাণ যেন 
মায়ের সন্তায় মিলে একেবারে তল্ময় হইয়া যায়। তাঁর কাজ 'তাঁনই জানেন। 
“আম ভাল আছি-মানাসক খুব ভাল আছ। শরীরের চেয়ে মনের 
শান্তি-সচ্ছন্দতাই খুব বেশী অনুভব করছি। লড়াইয়ে হারাজত দুই-ই 
হল-- এখন পুণ্টলী বেধে সেই মহান্‌ ম্যা্তদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 
'অব শিব পার কর মোরা নইয়া-হে শিব, হে শিব! আমার তরী পারে নিয়ে 
যাও প্রভু! 

“যতই যা হোক, জো-) আমি এখন আগের সেই বালক বই আর কিছ; 
নয়, যে বালক দাঁক্ষণে*বরের পণ্চবটীর তলায় রামকৃচের অপূর্ব বাণ অবাক 


১৫৮ গ্বামী বিবেকানল্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সঙ্ঘ 


হয়ে শুনতো আর বিভোর হয়ে যেতো। এই বালক ভাবটাই আমার আসল 
প্রকীতি, আর কাজকর্ম, পরোপকার প্রভাতি যা কিছ তা এঁ প্রকৃতির উপরে 
কছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাঁধ মান্র! আহা, আবার তাঁর সেই 
মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি, সেই চিরপাঁরাচিত কণ্ঠস্বর-যাতে আমার প্রাণের 
[ভিতরটাকে পর্য্তি কণ্টাকত করে তুলছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে মানুষের 
মায়া উড়ে যাচ্ছে--কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জাবনের প্রাতি আকর্ষণ 
প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে তার জায়গায় প্রভুর সেই মধুর 
গম্ভশর আহ্বান! যাই, প্রভু যাই! এ তান বলছেন--“মৃতের সংকার 
মৃতেরা করুক গে, তুই ওসব ছুখ্ড়ে ফেলে আমার পেছনে পেছনে চলে আয়! 
যাই, প্রভু যাই! 

“হ্যাঁ, এইবার আম ঠিক যাচ্ছি! আমার সামনে অপার 'নবাণ-সমুদ্র 
দেখতে পাচ্ছি! সময় সময় তা, সপম্ট প্রত্যক্ষ করাছ-সেই অসীম অনন্ত 
শান্ত-সমুদ্র! মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তভঙ্গ করে না। 
“আম যে জল্মেছিল্ম, তাতে আঁম খুসী আছ-এত যে দুঃখ ভূগেছি 
তাতেও খুসী। জীবনে কখনো কখনো বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুসী। 
আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছ তাতেও খুসী। 
»% ৮ % দেহটা গিষেই আমাকে মীন্ত দিক অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুত্ত 
হই-সেই পুরাণো বিবেকানন্দ চলে গেছে--চিরাঁদনের জন্য চলে গেছে আর 
ফিরছে না। শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য চলে গেছে, রয়েছে আগেকার 
সেই বালক--্রভুর সেই চিরশিষ্য, তাঁরই চিরপদাশ্রত দাস! 


“অনেক দিন হল নেতৃত্ব আম ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই এইটে 
আমার ইচ্ছা” বলবার আধকার আমার নেই। তাঁর ইচ্ছান্োতে যখন আম 
সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে থাকতুম, সেই সময়টাই আমার পরম মধুময় মুহূর্ত 
বলে মনে হয়, এখন আবার সেই রকম গা ভাসান 'দিয়েছি। উপরে 'দবাকর 
নির্মল দিরণ ছড়াচ্ছে, পাঁথবী চাঁরাদকে শস্যসম্পদে পাঁরপ্ণ হয়ে শোভা 
পাচ্ছেন_দবসের উত্তাপে সকল প্রাণীই এখন নিস্তব্ধ, স্থির শান্ত। আর 
আমি,আঁমও সেই সঙ্গে নিজের ইচ্ছা বিন্দুমান্তও না রেখে ধারভাবে প্রভুর 
ইচ্ছার্প প্রবাহণীর সৃশীতল বক্ষে ভেসে চলেছি। এট,কু হাত পা নেড়ে এ 
প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে আমার সাহস ও প্রবাত্ত হচ্ছে না_পাছে প্রাণে এ অদ্ভূত 
নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়।  * *« এর আগে আমার কর্মের 
ভিতরে মান শের ভাবও উঠতো, আমার ভালবাসার মধ্যে ব্যান্তুবিচারও আসতো, 
আমার পাঁবন্রতার পিছনে ফলভোগের আকাক্ক্ষা থাকতো, আমার নেতৃত্বের ভিতর 
প্রভৃত্বের স্পৃহা আসতো । এখন সেসব উড়ে যাচ্ছে আর আম সর্বাবষয়েই 
উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় গা ভাসান দিয়ে চলোৌছি। যাই মা, যাই তোমার 
স্নেহের বক্ষে ধারণ করে- যেখানে তুমি নিয়ে যেতে চাচ্ছ, সেই অশব্দ্য, অস্পর্শ 


বৈলড় অত স্থাপনের পর ১৫১ 


অজ্ঞাত অদ্ভুত রাজ্যে-আভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন 'দিয়ে কেবল মান্র 
দুষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আর আমার দ্বিধা নাই।” 

এই পন্রে তাঁহার তখনকার মনের ভাব স্পম্টরূপে বুঝা যায়, 'কল্তু বাহিরের 
ব্যবহারে তাঁহার কোন ভাব পাঁরবর্তনই দেখা যায় নাই। তখনও তান আমোরকা 
হইতে চাঁলয়া যাইবার আগে আমোরকার প্রচারকার্ধ যাহাতে স্থায়শভাবে চলে 
তাহার ব্যবস্থা করিতোছলেন। 


স্বামীজীর জীবনের শেষ অধ্যায় 


77757555555 
স্থাঁপত হইতে লাগল। এঁদকে স্বামীজীর শিষ্যা মিসেস হেইনস্‌বোরা 
লস এঞ্জেলসের বেদান্ত ক্লাসগাঁল চালাইতে লাগলেন। লস এঞ্জেলস হইতে 
বার বার আহ্বান আসলেও সানফ্রান্সিস্কোয় যে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে 
তাহা ছাঁড়য়া স্বামীজী অন্যন্র যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না। 

সানফ্রানাসস্কোর বেদান্ত সাঁমাতি নূতন স্থাঁপত হইয়াছে, সেটি যাহাতে 
্থায়ত্ব লাভ করে তঙ্জন্য বিশেষভাবে চেস্টা করা উচিত। কিন্তু স্বামীজী 
আর বেশী দিন থাকিবেন না, সূতরাং নব-প্রাতিষ্ঠিত বেদান্ত সামাতির সভাপাঁত 
ডান্তার এম এইচ লোগান এবং আরও কয়েকজন সাঁমাতির সদস্য ও সদস্যা 
স্বামীজী যেন আর একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীকে এখানকার কার্য পাঁরচালনের 
জন্য আঁনয়া দেন সেজন্য অনুরোধ কাঁরলেন। 

আমোঁরকায় তখন স্বামী অভেদানন্দজশী আগে হইতেই ছিলেন এবং 
দ্বামী তুরায়ানন্দ স্বামীজীর সাহত আ'সয়াছেন, ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে 
ইহারাই আছেন। অভেদানন্দ নিউইয়ক্ণ বেদান্ত সাঁমাতির ভার তুরায়ানন্দের 
হাতে 'দয়া নিজে নানা স্থানে বন্ৃতা দয়া বেড়াইতোছলেন, সেজন্য তাঁহাদের 
কাহারও সে সময় সানফ্রানীসস্কোয় আশা সম্ভব হইল না। 

এই সময় ক্যাঁলফোর্নিয়াবাঁসনন মিস্‌ মিক্স সি বুক নাম্নী এক মাহলা 
একটি স্থায়শ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ১৬০ একর জাম দান করেন। স্বামীজশী 
দান গ্রহণ কারলেন, কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি 
ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী তুরায়ানন্দ সেই জাঁমতে "শান্তি আশ্রম: 
নামক আশ্রম প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন। 

এাপ্রল মাস শেষ হইল, স্বামীজশীর শরীর আবার অসস্থ হইয়া পাঁড়ল। 
ইকছুঈদনের জন্য অবসর গ্রহণ করিবেন বাঁলয়া তিনি “ক্যাম্প টেলর” পল্লশতে 
একটি পল্লীভবনে গেলেন, 'কন্তু তিন সপ্তাহ পরেই আবার তাঁহাকে সান- 
ফানাসস্কোয় 'ফাঁরয়া আসতে হইল। শরীর তখন এতই অসুস্থ যে, তাঁহার 
বন্তৃতা 'দবার সামর্থ ছিল না। ডান্তার উইলিয়ম ফস্টার নামে একজন 
সুচিকিংসক তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগলেন। এই চাকৎসাধীন অবস্থাতেই 
তান মে মাসের শেষের দিকে “শ্রীমদভগবদ্‌ গীতার” ব্যাখ্যা কাঁরয়া পর পর 
চারাঁট বন্তুতা দেন। যাঁদও স্বামীজন বেশী বন্তুতা দিতে পাঁরিতেছেন না, কিন্তু 
তবুও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার নিকট জনসমাগমের অবাধ ছিল না এবং 
গতীন সকলের সাঁহতই আলাপ কারতেন। সেই মধুর আলাপে লোকে বিমুগ্ধ 


জ্বামশীজশীর জশীবনের শেধ অধ্যাক়্ ১৬১ 


হইয়া যাইত, হাস্যোজ্জবল প্রসশ্লবদন স্বামীজীকে দেখিয়া কেহ বুঝতেও 
পারিত না যে, তিনি কতখানি অসংস্থ। 

সেই সময় স্বামীজীর সম্বন্ধে ক্যালিফোন'য়ার সংবাদপব্রগালতে প্রাতাঁদনই 
নানাভাবে বর্ণনা থাঁকত। “প্যাসিফিক বেদান্তিন” নামক পান্রকায় স্বামীজণর 
সম্বন্ধে যে মন্তব্য বাহর হইয়াঁছল তাহার কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত কারলাম £-- 

“স্বামীজ সৃগভশর ভাবের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে স্পান্দত কাঁরয়াছেন, 
তাঁহার এই ভাবরাজ প্রলয়ের কাল পরন্ত সর্বদা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া প্রাতিধানিত 
হইবে। তাঁহার সঙ্গে কি শিশু, কি বৃদ্ধ কি ভিক্ষুক, কি রাজা, ক্রীতদাস 
অথবা পাঁতিতা নারী সকলেই সমান আধকারে আলাপ কাঁরতে পারে। তিনি 
বলেন,ইহারা সকলেই এক পাঁরবারের অন্তর্গত; তিন বলেন- আম ইহাদের 
সকলের মধ্যেই আমার আমিত্ব দেখিতে পাই এবং আমার মধ্যেও আম তাহাদের 
সকলের স্বরূপ অনুভব করি। এই পাঁথবী একই পাঁরবারসদৃশ, ষুগান্তপূর্ব 
ব্যাঁপয়া সত্যস্বরূপ অনন্ত ব্রহয়সমূদ্রেই বিরাজমান ।” 

মে মাসের শেষে স্বামীজী মিস্টার দিগেট ও তাঁহার পত্রীর নিকট হইতে 
যে পন্ন পাইলেন, তাহাতে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা জুলাই মাসে লন্ডন 
হইতে প্যারিসে যাইবেন, স্বামশজশী যেন সেখানে গয়া তাঁহাদের সাহত মাঁলিত 
হন। প্যারিসে সে সময় যে ধমমিহাসভা বাঁসয়াছিল স্বামীজশী তাহার একখানা 
[নিমন্ল্রণপত্র পাইলেন, তাহাতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছল যেন তিনি 
বৈদেশিক প্রতিনাধরূপে সভায় যোগ দিয়া একি বন্তৃতা দান করেন। 'বাভন্ন 
ধর্মের উৎপাঁত্ত ও ক্রামক বিকাশ সম্বন্ধে তথ্যাবযয়ক আলোচনাই এই সভার 
উদ্দেশ্য ছিল। 

স্বামীজশী প্যারিস যাইবেন বাঁলয়া ক্যালফোঁনয়া হইতে নিউইয়র্ক 
আঁসলেন। নিউইয়র্ক আসবার পথে চিকাগো ও ডেদ্রয়েটে নামিয়াছলেন। 

নিউইয়কে বেদান্ত সামাতর কাজ ভালভাবেই চলিতোঁছল, বেদান্ত সাঁমাতির 
প্রথম সভাপাতি মিস্টার লিগেট পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহার স্থানে 
কলম্বিয়া কলেজের ডাস্কার হার্শেল পারকার সর্বসম্মাতিক্রমে 'নযুন্ত হইয়াছেন। 
স্বামী তুরায়ানন্দ এীপ্রল মাস হইতে বেদান্ত সাঁমাততে 'নিয়ামতভাবে বন্তৃতা 
দান কাঁরয়াছলেন এবং যেগাঁশক্ষার ক্লাসও লইয়াছিলেন। স্বামীজী 
তুরীয়ানন্দজীকে ক্যালিফো্নয়া যাইতে বাঁললেন, কেননা, সেখানেই বিশেষ 
দরকার। তিনি 'নজে এখানে প্রীত রাঁববার 'গণতা, সম্বন্ধে বন্তুতা দিতে 
লাগলেন। 

৩রা জ্‌লাই স্বামীজাঁ ডেদ্রয়েটে যান এবং তুরীয়ানন্দ সেই দিন স্বামধজীর 
আশীর্বাদ লইয়া ক্যাঁলফোনি'য়া যারা করেন। 

২০শে জূলাই স্বামীজী প্যারিস যাত্রা করেন এবং প্যারিসে 'িগেট 
দম্পতির গৃহে অবস্থান করেন। 

এই সময় প্যারিসে বিরাট এক প্রদর্শনশী খোলা হইয়াছিল এবং ধের 


রাসপ-১৯ 


১৬২ স্বামী বিবেকানন্দ ও ্রীশ্রীরামকৃষণ পত্ঘ 


ইতিহাস সম্বন্ধীয় সভায় যোগ 'দবার জন্য এবং প্রদর্শনীতে যোগ দিবার জন্য 
নানা দেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী প্যাঁরসে সমবেত হইয়াঁছলেন, ইহারা অনেকেই 
স্লামীজীর দর্শনের আশায় 'মস্টার লিগেটের গৃহে সমবেত হইতেন। 

স্বামীজী পাঁরব্রাজক নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “কবি, দার্শানক, 
বৈজ্ঞানক, রাজনোতিক, সাংবাদক, সামাজিক, গায়ক, গাঁয়কা, শিক্ষক, 
[শক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিজ্পী, ভাস্কর, বাদক প্রভাতি নানা জাঁতর গ্ুণগণ- 
সমাবেশ, স্টার িগেটের আঁতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে সে 
পর্বতনিঝ্রব কথাচ্ছটা, আঁগ্নস্ফীলঙ্গবৎ চততর্দক-সমথত-ভাবাবকাশ, 
মোহিনী সঙ্গত, মনীষী-মনঃ-সজ্ঘর্ধসম্ীথত-চিন্তা-মতপ্রবাহ সকলকে দেশ- 
কাল ভূঁলয়ে মুগ্ধ করে রাখতো ।” 

গ্যারসে ধর্মইতিহাস সম্মেলনে যে সব আলোচনা হইয়াছিল স্বামীজী 
“ভাববার কথা” নামক পুস্তকে সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন। এখানে স্বামীজী 
দুটি বন্তুতা 'দিয়াছিলেন। প্রথম বন্তুতায় তিনি শবালঙ্গ ও শালগ্রাম 'শলার 
উৎপান্ত সম্বন্ধে ওপর্ট নামে একজন জার্মান পাঁণ্ডতের পঠিত প্রবন্ধের মত 
খণ্ডন করেন এবং দ্বিতীয় বন্তুতায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন তত্বুসমূহের 
আলোচনা করেন। গ্রীক সভ্যতা যে ভারতায় সভ্যতার দ্বারাই প্রভাবান্বিত 
হইযাঁছল ইহাও যান্ত দ্বারা প্রাতপন্ন করেন। 

প্যারসে এই সময় তাঁহার বহু শিল্পৰ, পাণ্ডিত, ধর্মযাজক ও আঁভনেতা 
প্রীতির সাঁহত আলাপ ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত কামান- 
নির্মাতা হরম্‌ ম্যাঁঝ্সম্‌, গাঁয়কাশ্রেজ্া ম্যাডাম ক্যালভে এবং বিখ্যাত আভনেত্রী 
সারা বানহার্ড প্রভৃতিও আছেন। আর আছেন বৈজ্ঞাঁনক ডান্তার জগদীশচন্দ্র 
বসু। ইচ্হার সম্বন্ধে স্বামীজীর “পাররাজক” পুস্তকের গর্ব ও ভাবোচ্ছবাস- 
পূর্ণ উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ৪-“আজ ২৩শে অক্টোবর ও কাল সন্ধ্যার 
সময় প্যারিস হ'তে বিদায়। এ বৎসরের এ প্যাঁরস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র, এ 
ধংসব মহা প্রদর্শনী । নানা-দেশ-দেশান্তবের মনীষিগণ নাজ 'িাজ প্রাতিভা 
প্রকাশে স্বদেশের মাহমা বিস্তার করেছেন আজ এ প্যারসে। মহাকেন্দ্ের 
ভেরীধ্ৰান আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নামতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
স্বদেশকে সবজনসমক্ষে গোৌরবান্বিত করবে। আর আমাব জন্মভূমি !-এ 
জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালণ প্রীতি বৃদ্ধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে 
তুমি কোথায় বঙ্গভূমি ঃ কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা 
করেঃ সে বহু গৌরবণ্ প্রাতভ-মণ্ডলনর মধ্য হইতে এক যুব যশস্বী বার, 
বঙ্গভমির- আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন-সে বীর জগৎগ্রাসদ্ধ 
বৈজ্ঞানক ডান্তার জে সি বোস। একা যুবা বাঙ্গালশ বৈদ্যাতিক, আজ বিদযৎ- 
বেগে পাশ্চাত্ত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রাতিভা-মাহমায় মুগ্ধ করলেন, সে বিদ্যৎসণ্ার 
মাতৃডীমর মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সণ্টার করলে । সমগ্র বৈদ্যাতিক- 
মণ্ডলীর শশর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু-ভারতবাসী-বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! 


গ্বামশজশীর জীবনের শেষ অধ্যায় ১৬৩ 


বসূজ ও তাঁর সতা সাধবী সঁগুণসম্পন্না গোহনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের 
মুখ উজ্জ্বল করেন। ধন্য দম্পাঁতি!” 

এই কথাগুলির মধ্য দিয়াই স্বামীজশীর মধ্যাহসর্ষের ন্যায় গাঁরমাদশপ্ত 
মুতিটি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে । অপূর্ব এক স্বদেশপ্রেম! 
অপ কছাীদন পূর্বে মিস মাকালয়ডকে লিখিত পন্রে স্বামীজশীর যে রূপ 
আমরা দেখিয়াছ এ মূর্তিটি তাহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা । এই মাুর্তটিই 
আমরা তাঁহার ট্‌ূকরো টুকরো নানা কথার মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। নিবেদিতা 
শলাঁখতেছেন, “বাল্যকালে শের শা বাংণার রাস্তায় রাস্তাষ দৌড়াদৌঁড় করতেন” 
এই কথা বাঁলতে বাঁলতে ভান যেমন উৎফল্প্র হইয়া উঁঠয়াছলেন আজও তাহা 
আমার মনে পড়ে। “এই শের শা, যান দিল্লশর সম্রাট হুমায়নের রাজত্বে ত্রিশ 
বংসরব্যাপী এক বিচ্ছেদ ঘাঁটয়ে দিমেছিলেন, যানি চট্রগ্রাম থেকে পেশোয়ার 
প্যন্তি বিস্তৃত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা, ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত এবং সরকারী 
ব্যাঙ্ক স্থাপন--এ সমস্তই করোছলেন। আবার কার্সকা দ্বীপের দক্ষিণ 
উপকূল জাহাজ থেকে যখন চোখে পড়লো, তখন স্বামীজশ সসম্দ্রমে আতি 
মৃদুস্বরে বললেন, এই সেই সংগ্রাম-দেবতার জন্মভূমি ।” 


[নিবোদতা লিখেছেন, "শজব্লালটার প্রণালীর মধ্য দয়া যাইবার সময় আম 
প্রাতঃকালে ডেকের উপর আসতেই তান আমাকে সাগ্রহে এই বাঁলয়া সম্ভাষণ 
করিলেন, "তুমি তাদের দেখেছ কি? তাদের দেখেছ কি? ওখানে জাহাজ থেকে 
নামছে আর দীন! দন! রবে গগন ফাটাচ্ছে।” এই বলিয়া আধ ঘণ্টা ধারয়া 
[তিনি মূরদগের বার বার স্পেন আরুমণের জবলন্ত বর্ণনার দ্বারা আমাকে 
একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন।” 

ছোট ছোট কাজ, ছোট একটি কথাও তিনি মনের অনুভূতির পান্রে কিভাবে 
চিরন্তন কাঁরযা রাখতেন স্বামীজীর জঈবনকাহনীতে তার বহু দজ্টান্ত পাওয়া 
যায়। যেমন, ক্ষৌরকার উপালির কথা “আম ক্ষৌোরকার, নির্বাণ আমার মত 
লোকের জন্যও" অথবা খেতারর রাজার হাত কাঁটা গাছের কাঁটায় যখন রক্ত 
পাঁড়তেছিল, সেটা তান গ্রাহোর মধ্যেই না আনিয়া স্বামীজশীকে পাঁলিয়াছিলেন, 
“আপনার গায়ে না আঘাত লাগে সেইটাই তো আমাকে দেখতে হবে; আমরা 
ক্ষান্তয়। আমরাই তো ধর্মের রক্ষক ।” 


যেখানে ব্যক্তির মধ্য দয়া অথবা সমগ্র জাতির বা সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া মহান 
শান্তর ও মহান ত্যাগের বিকাশ হইয়াছে স্বামীজী সেইখানেই ভাবে অভিভূত 
হইয়াছেন, যেন সেই শান্তর বা সেই মহান ভাবের সঙ্গে নিজের আঁস্তত্বের 
একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। 

স্বামীজী প্যারিসে প্রায় তিন মাস ছিলেন, ২৪শে অক্টোবর তিনি ভিয়েনায় 
রওনা হন। কামান-নিম্ণতা ম্যাকসিম সাহেব তহাকে যে পাঁরচয়পন্ 
[দয়াছিলেন সেই পাঁরচয়পন্রের দ্বারা ভিরেনায় অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে 


১৬৪ জ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকষ্* সম্ঘ 


তাঁহার পাঁরচয় হইল। কিল্তু তান বা তাঁহার সঙ্গ পাদ্রী লয়সন প্রকাশ্য 
সভায় বন্তৃতা দিবার আঁধকার পান নাই। 

কনস্টান্টনোপল, এথেল্স এবং সেখান হইতে কায়রো-স্বামীজণ প্রত্যেক 
স্থানেই এীতিহাঁসক খুটিনাটি নয়া আলোচনা কারতে ভালবাসতেন এবং 
এগ্াল যেন তাঁহার অনেক দিনের চর্চা-করা বিষয়, এইভাবেই তিনি কথাবার্তা 
বাঁলতেন। 

মিশরে আসবার পর তিনি মায়াবতী হইতে স্টার সৌভিয়ারের 
দেহান্তরের সংবাদ পাইলেন। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম সেভিয়ারই প্রাতিচ্তা 
করেন এবং পাঁরচালনার ভারও তাঁহার উপর ছিল। এই সংবাদ পাইয়াই 
স্বামীজী কায়রো হইতে ভারতবর্ষে ফারবার জন্য জাহাজে উাঠলেন। 

১৯০০ খম্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠের সাধুরা রাত্রের আহারে 
বাঁসবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় বাগানের মাল দৌঁড়য়া আসিয়া তাঁহা- 
দের কাছে গেট খু'লিবার জন্য চাবি চাহল। সে বলিল, গাঁড় কাঁরয়া একজন 
সাহেব আঁসয়াছেন, তান মঠে ঢুকতে চাহতেছেন। মঠের সাধূরা তাড়া- 
তাঁড় 'গয়া গেট খুঁলিলেন। দোঁখলেন, গেটের সম্মুখে গাঁড় দাঁড়াইয়া আছে, 
কিন্তু আরোহশ নাময়া গিয়াছেন। “সাহেবাঁট গেলেন কোথায় 2” ভাবতে 
ভাবিতে তাহারা ফিরিয়া আ'সয়া দোখলেন রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন 
তাঁহাদের প্রাণাপ্রয় স্বামশ বিবেকানন্দ। সাহেবের পোশাক-পরা, মুখের উপর 
টুপটা একটু নামাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চানতে দৌর হইল না। 

স্বামীজনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন বাঁপলেন, “গেট খোলা না হতেই কি 
করে এখানে এল্‌ম তাই ভাবাছসঃ পাঁচিল 'ডঙ্গিয়ে এসেছি। খাবার ঘণ্টা 
পড়েছে শুনতে পেলাম, তাই ফটক খোলার জন্য দোঁর না করে পাঁচিল 'ডাঙয়ে 
[ভিতরে চলে এলম। ভাবলাম, দোর করলে হয়তো কপালে খাবার 
জুটবে না।” 

অনেক দিন পরে সোঁদন খাবার ঘর আনন্দ-কলরবে পাঁরপূর্ণ হইল। 
সকল গুরুভাই একত্রে খিচুড়ি খাইতে বাঁসলেন। 

বেলুড় মঠে আঁসয়া কয়েক দিন মাত্র থাঁকয়া ২৭শে ডিসেম্বর স্বামীজ 
মায়াবতী যাত্রা করিবেন। এই মায়াবতী আশ্রম তাঁহার বড় আদরের স্থান। 
[হিমালয়ের এক নিভৃত স্থানে আশ্রম কারবেন এ কঙ্পনা তাঁর অনেক 'দিন 
আগেই মাথায় আপসিয়াছিল, কর্নেল সেভিয়ার সে কল্পনা বাস্তবে পূর্ণ কারবার 
জন্য স্বামীজীর সহায় হইয়াছল। গুডউইন চলিয়া গিয়াছেন, সেভিয়ারও 
চাঁলয়া গেলেন। প্রবুদ্ধ ভারত মায়াবতী হইতেই বাহর হইতেছিল। 
স্বরুপানন্দজী তাঁহার সম্পাদনার ভার লইয়া আছেন এবং সৌভয়ারের অভাবেও 
যাহাতে আশ্রম ও পীান্রকাঁট যথারীতি পারচাঁলত হয় সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
কারয়া যাইতেছেন। স্বামীজী ইহা দোঁখয়া খুশী হইলেন। 

সৌভিয়ার দম্পাতি ভগবানের কার্যে একব্রেই আত্মসমর্পণ কাঁরয়া দেশ ও 


জ্বামশীজশর জশবনের শেষ অধ্যায় ১৬৫ 


বন্ধুবান্ধব ত্যাগ কারয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছলেন। আজ মিসেস সেভিয়ার 
তাঁহার চিরাদনের সঙ্গীকে হারাইয়াছেন। স্বামীজী তাঁহাকে সান্বনা দিবার 
কোন চেম্টা না কারয়া নীরবে তাঁহার কাছে বাঁসয়া রাহলেন, তাঁহার চক্ষের 
দৃ্টিতে যে নীরব সান্তনা ছিল সে দিকে চাহয়া মিসেস সোভয়ার 'নজের 
শোকের কথা ভুলিয়া 'গয়া বাঁলয়া উঠিলেন, “স্বামীজনী, আপনার শরীর যে 
একেবারেই ভাঁঙ্ায়া গাঁড়য়াছে।” স্বামীজ শুনিয়া হাসলেন। বাঁললেন, 
“সতাই আমার দেহ ভাঁঙ্গয়া পাঁড়য়াছে, ল্তু আমার মাঁস্তম্ক এখনও আগের 
মতই সবল ও কারক্ষম আছে।” 

মায়াবতীর আশ্রমের নাম অদ্বৈত আশ্রম। কিন্তু আশ্রমের কয়েকজন সাধু 
একাট ঘরকে ঠাকৃবঘন কবিয়া সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতমর্ত প্রাতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, এ প্রাতম7ীভরি শিত্যপূজা করা হইত এবং ভোগরাগ দেওয়া হইত। 
স্বামীজশ আগেই বাঁপয়াছলেন যে, আশ্রমের নাম যখন অদ্বৈত আশ্রম, তখন 
এখানে যেন এ রকম পূজার বাহ্যান্‌জ্ঞান করা না হয়। স্বামীজশ কোনাঁদনই 
এ ভাবের পূজা অর্চনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বার বার বালয়াছেন, 
“ঠাকুরের নিদেশি পালন করিয়া চলাই তাঁহার প্রকৃত পূজা ।” এখানে এইভাবে 
ঠাকুর প্রাতিষ্ঠা দেখিষা তিনি দুঃখত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের বারণ কাঁরলেন 
না। কেবল বাঁভালেন, “যাহারা দ্বৈতভাবে উপাসনাই পছন্দ করেন অদ্বৈত 
আশ্রম তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান নয়।”  স্বামশীজশীর আঁনচ্ছা বুঁঝয়া মিসেস 
সেভিয়ার ও স্বামী স্বরপানন্দ ঠাকুরের মৃর্তিপূজা ও ভোগদান প্রভাত বন্ধ 
কারয়া দিলেন, তখণ একজন সাধ. শ্রীপ্রীমাঠাকরানশর কাছে জানাইয়া ঠাকুরের 
নত্যসেবা বন্ধ হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাঠাকুরান সমস্ত 
1ববরণ শুনিয়া বাঁলয়াছলেন, “ঠাকুর [নেই তো অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তান 
অদ্বৈত মতেই সাধনা করেছেন, তাঁর শিষ্যরা এক দিক দিয়া সকলেই তো 
অদ্বৈতবাদী, ৩বে তুমি অদ্বৈতভাবে সাধনায় দুঃাঁখত হয়েছ কেন 2” 

শ্রীমার এই কথায় সাধুটর সন্দেহ দূর হইয়া গেল। এর পর স্বামশজশ 
বেলুড়ের মঠে আসিয়া বালয়াছিলেন, “আমার ইচ্ছা ছিল যে, অন্তত আমাদের 
একাঁট এমন মঠ থাকবে যেখানে এইভাবে পূজার বাহ্য অনুষ্ঠান থাকবে না। 
শকম্তু মায়াবতী গিয়া দৌখ, সেই বৃদ্ধ সেখানেও আসন গেড়ে বসে আছেন, 
ভাল--ভাল।” (বৃদ্ধ অর্থাৎ পুজা-অর্চনা সম্বন্ধে চিরাদনের সংস্কার)। 

কন্তু আমরা ইহাও দোৌখতে পাই, স্বামীজী অমরনাথে গিয়া তীর্থযান্ার 
সনগুঁল নয়মই পালন করিতেছেন; আদ্রবস্ত্ে পণ্কুণ্ডে স্নান, উপবাস, 
এমনাঁক মালাজপা পযন্তি বাদ দেন নাই। ক্ষীরভবানীতে প্রাতাঁদন নিজে 
হাতে পায়স রাধয়া কৃন্ডে ভোগ 'দয়াছেন এবং উপবাস প্রভাত পূজার কোন 
অনূ্ঠানই অসমাপ্ত রাখেন নাই। 

মায়াবতীতে থাকিবার সময় স্বামীজীর এক মূহূর্তও বিশ্রাম ছিল না। 
প্রত্যহ রাশি রাশ পন্রের উত্তর দিতে হইত। প্রবুদ্ধ ভারত পাঁত্রকার জন্য 


১৬৬ জ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্ক সম্ঘ 


প্রবন্ধও লিখিতেন। “আর্য ও তাঁমল”, “সামাঁজক সভায় মিঃ রানাডের 
আভিভাষণের সমালোচনা” এবং শাথয়সাঁফ সম্বন্ধে মন্তব্য” এই তিনটি যাক্তপূর্ণ 
ন্ধ সে সময় তান প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য লিখিয়াছিলেন। 

[হমালয় পাহাড়ে তখন অনবরত তুষারপাত হইতেছে। স্বামীজীকে 
সেজন্য মায়াবতীতে ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়াই থাঁকতে হইত। শীতও অত্যন্ত 
প্রবল। এই বণ্ধ থরের মধ্যে বাঁসয়াই স্বামীজী তাঁহার কাজ চালাইয়া 
যাইতেছেন। মঠের আঁধবাঁসগণকে শিক্ষা দিতেছেন, ভাবষ্যতে কিভাবে কাজ 
চালাইতে হইবে তাঁহাদের সে বিষয়েও পথ নিদেশি করিয়া দিতেছেন। 

১৯০১ খশীষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী স্বামীজশী মায়াবতী হইতে বেলুড়ে 
[ফারিয়া আসলেন এবং ভাহার কয়েক দন পরেই তিনি বেলড় মঠের সমস্ত 
সম্প্তি দেবোত্তর সম্পাত্তরপে রেজেস্ট্রি করিয়া দেন। 

এই দাঁলিলে সাক্ষী ছিলেন-- 

(১) সাঁলাসটর প্রমথচন্দ্র কর (কলিকাতা) 

(২) উান্তার 'বাঁপনাবহারী ঘোষ এম 'বি 

(৩) ধ্রৈলক্যনাথ চ্যাটা্জ (কালকাতা ৪নং হেম করের লেন) 

১৯০১ খখণ্টান্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১৯টার সময় হাওড়ার সদর রেজেস্ট্রি 
তাফিস হইতে এই দাঁশণ রেজোঁস্ট্র করা হয়। রোঁজস্ট্রার ছিলেন রমেন্দ্রলাল 
মিন, স্পেশাল সাবরেজিস্ট্রার | 

এই দলিলে বেলড় মগের সীমা এবং সম্পান্ত সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। 
কিভাবে এই সম্পান্ত প্রষ্স্ত হইবে তাহারও দফাদারশভাবে উল্লেখ করা হইযাঁছল। 

স্বাগীজী স্বামী বিরআনন্দ ও প্রকাশানন্দকে হাতিপর্কে ঢাকাষ প্রচার- 
কার্ষের জন্য পাঠাইয়াঁছলেন, তাঁহারা সেখান হইতে স্বামীজীকে বার বার 
আহ্বান কাঁরতে লাগলেন কিভাবে তাহাদের কাজ চলতেছে তা একবার দৌখয়া 
আবার জন্য। 

এঁদকে আবার বূধান্টমী আঁসয়া গিয়াছে। এই বুধাম্টমী তাঁথতে 
নারায়ণগঞ্জ লাঙ্গলবন্দে রহপত্র নদীতে স্নানের একটি যোগ আছে, সেই যোগে 
ব্রহমপন্র স্নানে কোটি কোট বৎসরের পাপ মোচন হয়। স্বামীজীর জনন 
তুবনেশ্বরী দেবী এই সময় ব্রহমপাত্র স্নান করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া 
স্বামশজশীকে সে িবষয়ে জানাইয়াছলেন। জননশীর ইচ্ছানুসারে তান তাঁহাকে 
ও তাঁহার সাঁঙ্গনীবন্দ ও কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্কে লইয়া ঢাকা যাত্রা 
কাঁরলেন। 

স্বামশীজগ ঢাকায় আসতৈছেন, এই সংবাদ আগেই পেশাছিয়াছিল এবং একাঁট 
ভাজার্থনা সামাতও গঠিত হইয়াছল। গোয়ালন্দ হইতে স্টীমার নারাযণগঞ্জে 
পেশীছবামান্ত দেখা গেল যে, অভ্যর্থনা সমাতির সদস্যগণ ঘাটে অপেক্ষা 
কারতেছেন। সেখান হইতে সকলে ট্রেনে আরোহণ করিয়া বৈকালে ঢাকায় গিয়া 
পোৌছিলেন। স্টেশনে ঢাকার বখ্যাত উকণীল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্রু ঘোষ 


্বামশীজীর জশবনের শেষ অধ্যায় ১৬৭ 


স্বামীজনীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা কারতেছিলেন এবং 
স্টেশন জনাকীর্ণ হইয়াছল। ঘন ঘন “জয় রামকৃফ,' “স্বামী বিবেকানন্দের 
জয়” ধ্রনি উতঠিতোছিল। বিরাট শোভাযান্না করিয়া সকলে স্বামীজীকে ও তাহার 
সঙ্গের সকলকে জমিদারবাব্ মোঁহনীমোহন দাসের বাঁড় লইয়া গেলেন। 

ইহার পর লাঙ্লবন্দে ব্রহমপুত্র স্নানের পর সকলে আবার ঢাকায় 'ফাঁরয়া 
আঁসলেন। ঢাকার ব্রাহয়-ধর্মীবলম্বিগণের সে সময় বশেষভাবেই প্রচারকার্য 
ঢাঁলতোছিল। ব্রাহয়গণের ভিতর আবার সাধারণ, নবাঁবধান এবং বিজয়কৃষণ 
গোস্বামীর দল প্রর্তীতি বাভন্ন মতের ত্রাহন্র ছিলেন। স্বামীজাঁ ঢাকায় আসলে 
ঢাকার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত তাঁহার সহ্গে আলোচনা এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনার 
জন্য আসতেন, ইন্হাদের সকলের অনুরোধে স্বামীজী পোগোজ স্কুলের প্রাঙ্গণে 
«টি বন্তুতা দেন। প্রথম বক্ুতাঁট “আমি কি শাখয়াছ 2” এবং 'দ্বিত?য় 
বন্তৃতাঁটি “আমার জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম”। ঢাকার একটি স্কুলের প্রকাণ্ড উঠানে এই 
শেষের বন্তুতাঁট দেওয়া হইয়াছিল। এই দাট বন্তুতাতেই স্বামীজশ ব্রাহ- 
সমাজের প্রচার প্রণালীর তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। ব্রাহমধর্মের সমাজ- 
সংস্কারক নামে আভাহত প্রচারক সম্প্রদায় কিভাবে নিজের দেশকে ও জাতিকে 
হেয় প্রতিপন্ন কারবার জন্য উঠিয়া পাঁড়য়া লাঁগয়াছেন, কিভাবে ধর্মের মধ্য 
দিয়া বিদেশের ভাব নিজের দেশে চালাইবার চেস্টা কাঁরতেছেন, “মৃর্তিপৃজা" 
কথাটির ধুয়া তুশিয়া কিভাবে নিজের দেশবাসিগণকে “পৌত্তীলিক” আখ্যায় 
আভাহত কাঁরতেছেন, সে সম্বন্ধে যখন উচ্ছবাসের সত্গে বাঁলয়া যাইতে 
শাগিলেন, তখন তাঁহার একাঁট কথারও কেহ প্রতিবাদ করিতে পারলেন না। 
স্বামীজী যখন বাঁললেন, “এই ষে মৃতিপিজা--ইহার ভিতরে নানারকম জঘন্য 
ভাবও হয়তো কোন কোন স্থানে প্রবেশ কাঁরয়াছে, 'কল্তু তবু আম উহার 
নন্দা কার না। যাঁদ সেই মূর্তিপূজক ব্রাহমণের পদধূঁল আম না পাইতাম, 
তবে আম কোথায় থাকতাম? যে সকল সংস্কারক মূর্তপূজার নিন্দা 
কাঁরয়া থাকেন, তাঁদেব আম বাঁল, -“ভাই, তুমি যাঁদ নিরাকার-উপাসনার যোগ্য 
হইয়া থাক, তবে তাহা কর,-কিল্তু অন্যকে গালাগাল দাও কেন? “সংসকার' 
কথাটির অর্থ পুরাতন অট্রালকার জীর্ণ সংস্কার করা, জীর্ণ সংস্কার হইয়া 
গেলে আর তার প্রবোজন কিঃ সংস্কারক দল এক স্বতন্ম সম্প্রদায় গঠন 
কারতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য কাঁরতেছেন, তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের 
আশীর্বাদ বাত হোক্‌। কিল্তু ভাই, তোমরা নিজেদের পৃথক্‌ কারতে চাও 
কেন 2 পহন্দ নাম নিতে লজ্জা পাও কেন?” 

প্রত্যেক ধর্মাচরণেই নানা বাহরের আচার ও অনূষ্ঠান আছে, আরও আছে 
প্রথা এবং সংস্কার। কতকগ্াীল হিন্দুধমের প্রচারক পাঁণ্ডিত্যের দিক দিয়া 
সেই প্রথাগুির ব্যাখ্যা কাঁরয়া বৈজ্ঞানিক যান্তর দ্বারা সেগুলি সমর্থন কাঁরতে 
চেষ্টা করিতেছেন, স্বামীজশী তাঁহাদের সাহত একমত ছিলেন না। কিন্তু 
অন্যভাবে তান তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেমন 'ববাহতা নারখর আয়াতর- 


১৬৮ জ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃফ সম্ৰ 


প্রতীকের প্রাত একটা গভীরতম সংস্কার। গুরুজনগণ কন্যাকে আশীর্বাদ 
করেন, “বসে, তোমার সিশথর সিপ্দুর অক্ষয় হোক।” স্বামীজী নিবোঁদতাকে 
বলিয়াছলেন, ১৮৯৯ খ্টাব্দে সমুদ্রে জাহাজে থাকার সময় একজন পাদরী 
তাঁহাকে কতকগুঁল রূপার বালা দেখাইয়াছিলেন। এঁ বালাগুলি বিবাহিতা 
তাঁমল নারীদের সধবার চিহণস্বরূপ। দার্ভক্ষের সময় অন্নের জন্য সেই 
বালাগ্ীলও তাহাদের 'বাক্র কারতে হইয়াছে। এই সময় এই বিবাহের চিহ" 
ধারণ সম্বন্ধে কথা উঠিলে, পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরাও এই কুসংস্কার মানিয়া 
চলে, তারাও বিবাহের আংঁট খুলিয়া দিতে আপান্ত করে-এই কুসংস্কারের 
কথা লইয়া বোধহয় কিছু বিদ্রুপও হইয়াছল। নিবেদিতা লাখতেছেন__ 
শুনিয়াই স্বামীজী সাবস্ময়ে খেদপূর্ণ অনচচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “তোমরা 
ওটাকে কুসংস্কার বলছো? ওর পেছনে যে উ্চুদরের সতীত্বের আদর্শ রয়েছে, 
তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?” 

ঢাকায় স্বামীজীর থাকার সময় আর একাঁট ঘটনার কথা উল্লেখ কারিতোঁছি। 
একটি পাঁতিতা মেয়ে, সম্ভবত সে নাচনেওয়ালী, তাহার মাকে সঙ্গে কাঁরয়া 
স্বাগধীজীকে দর্শন করিতে আঁসয়াছিল। মেয়েটর সর্বাঙ্গে গহনা । তাহারা 
যখন ঘোড়ার গাঁড় হইতে নামল, তখন বাহিরে যেসব ভন্ত ছিলেন, তাঁহারা 
এরকম মেয়েকে স্বামীজীর কাছে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না, ভাঁবয়া 
ইতস্তত কারিতেছিলেন, পরে স্বামখজীকে খবর দিলে স্বামীজী তাহাদের লইয়া 
আঁসতৈ বাললেন। তাহারা স্বমীজশীকে প্রণাম কাঁরয়া তাঁহার সম্মুখে 
হাতাজোড় করিয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীজী যখন বাঁললেন, 
"দাঁড়য়ে আছেন কেন মা, বসূন” তখন মেয়েটির মা সাহস পাইয়া স্বামশীজীীকে 
তাহার প্রার্থনা জানাইল। তাহার মেয়ে হাঁপানীতে ভূগিতেছে, যাঁদ 
স্বামীজী কোন ওুঁষধ দেন, আর আশীর্বাদ করেন যেন অসুখটা ভাল হইয়া যায়, 
সেইজন্য তাহারা আসয়াছে। স্বামীজা দয়ার্দ কণ্ঠে বলিলেন, “মা, আমার যাঁদ 
ক্ষগতা থাকত, তোমার অসখ সারিয়ে দিতাম । কিন্তু দেখ, আম নিজেই 
হাঁপানীতে ভূগাঁছ, ঈনজের অসুখই ভাল করতে পার না। তোমরা যাঁদ 
আশশর্ধাদ পেলে খুঁশ হও, আম আশশর্বাদ করাছ, যেন তোমার অসুখ সেরে 
যায়।” সেই আশপর্বাদ পাইয়াই তাহারা খাঁশ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। 

পাঁততাদের সম্বন্ধে এই যে করুণা এটি তাঁহার বরাবরের স্বভাব । বিখ্যাত 
গাঁয়কা ম্যাডাম ক্যালভে নিজের জীবনীতে স্বামীজনর সম্বন্ধে একটি পারচ্ছদ 
লাখয়াছলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, স্বামীজশী কিভাবে তাঁহার 
সাক্ষাৎ মান্ন তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারয়াছিলেন এবং তাঁহার মানাঁসক 
অবসাদ দূর কাঁরয়াছিলেন। 

স্বামীজীীর সাঁহত তান তুরস্ক, গ্রীস ও মিশর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
[মিশরের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'তাঁন 'লাখিতেছেন, “একাদন আমরা 
কায়রোতে রাষ্তা হারাইয়া ফেলিলাম। * * একটি অপাঁরচ্ছন্ন দৃ্গন্ধময় 
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গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কতকগাঁীল অর্ধনগ্না নার জানালায় ঝুকিয়া 
আছে, কেহ কেহ বা দরজার সম্মুখে জটলা কাঁরতেছে। স্বামণজীশ প্রথমে কিছুই 
লক্ষ্য করেন নাই। একটি ভগ্ন অদ্রালকার সম্মুখে বেণের উপর উপাবন্টা 
কয়েকাট নার উচ্চহাস্যে তাঁহাকে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর 
স্বামীজীর দৃষ্টি পাঁড়ল। আমাদের দলের একজন মাহলা সত্বর সে স্থান ত্যাগ 
কাঁববার জন্য উদ্যত হইলেন, স্বামীজী সহসা আমাঁদগের মধ্য হইতে 'বাচ্ছন্ন 
হইয়া সেই নারশগণের সম্মুখগন হইলেন। 

স্বামীজী বাঁললেন, “হায় হতভাগ্য সম্তানগণ! বেচারীরা তাদের রূপের 
উপাসনায় ভগবানকে ভুলিয়া 'শগয়াছে। আহা, এদের দিকে চেয়ে দেখ!” 
পাঁতিতা নারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান যশশুখুষ্টের মতই স্বামীজশর চোখ দিয়া 
অশ্রু ঝরতে লাগল, নারীগণ 'নর্বাক ও লাঁঙ্জত হইয়া পরস্পরের দিকে 
চাহল। একজন নারশ অগ্রসর হইয়া তাঁহার পাঁরচ্ছদ প্রান্ত চুম্বন কাঁরয়া 
গদগদকণ্ঠে স্পেনীয় ভাষায় বালিতে লাগল-_ 
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(ঈশ্বরজানত মহাপুরুষ অপর একটি নারী শবাস্মত সম্দ্রমে দুই হাত 
দয়া নিজের মূখ ঢাঁকয়া ফেলিল, যেন স্বামীজনর সেই দাঁষ্ট সে সহ্য কারতে 
পাঁরতেছে না।" 

দাক্ষণেশ্বরে দেবী-দর্শনে পাঁতিতা নারশীগণের ভিড় হয় বাঁলয়া একজন 
মন্তব্য কাঁরয়াছলেন, “এখানেও ওদের জটলা! আমাদের আর দাঁক্ষণেশবরে 
আসা চলবে না দেখাঁছ।" স্বামীজশী শানয়া বালয়াছলেন, “ওরা তবে 
কোথায় যাবে 2" 

স্বামীজী নাঁললেন বটে যে, তরিও হাঁপাঁন, কিন্তু তরি সেটা হাঁপাঁন নয়, 
হৃতখীপণ্ডের বৃদ্ধির জন্য *বাসকম্ট। কাশ্মীরে অমরনাথে তাঁহার হতাপপ্ড 
থামিয়া যাইতে যাইতে আত্মরক্ষার জন্য এইভাবে বাঁড়য়া গয়াছল এবং চিরাঁদনের 
জন্যই এই বিবৃদ্ধি রহিয়া 'গয়াছিল। 

ঢাকায় অনেক গোঁড়া হিন্দও আছেন, স্বামীজশী সকলের ছেয়া খান, 
ইহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছলেন। স্বামীজী হাসিতে হাঁসতে তাহাদের 
একজনকে বাঁলয়াঁছলেন, “বাবু, আমি ফকির, ভিখ্‌ মেগে খাই। আমার 
মাধুকরী করে সকলের বাঁড় থেকেই খাবার সংগ্রহ করতে হবে। শাস্েও 
আছে, সন্ন্যাসর কোন জাত-বিচার নাই।” 

স্বামীজশ নাগ মহাশয়ের জল্মভূমি দেওভোগে যাইবেন, একথা নাগ মহাশয়কে 
বাঁলয়াছলেন। নাগ্মহাশয় সেকথা শানয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছলেন। 
তাই স্বামীজশী সেই কথা রক্ষা কারতে ঢাকা হইতে দেওভোগ গেলেন, কিন্তু 
নাগ জ্্চাশয় নাই, তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেওভোগে পুকুরে স্নান, সাঁতার 
কাটা-অনেকদিন পরে যেন স্কুল-পালানো ছেলের মত ছাড়া পাইলেন স্বামীজী। 


১৭০ জ্বামখ বিবেকানন্দ ও শ্্ীশ্রীরামকৃষ। সঙ্ঘ 


নাগমহাশয়ের সহধার্মণী নানারকম সুখাদ্য রাঁধয়া পারবেশন কারলেন। 
কিন্তু নাগমহাশয়ের অভাবে দেওভোগ যেন কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবন। নাগমহাশয়ের 
স্তী স্বামীজীকে একখান কাপড় দিলেন। সেইখানি স্বামীজশী মাথায় 
জড়াইয়া লইলেন। 

স্বামীজশী ইহার পব চন্দ্রনাথ তীর্থ ও কামাখ্যা দর্শন কাঁরয়া গৌহাঁটি ও 
গোয়ালপাড়া হইয়া শিলং গেলেন। 

সার হেনরী কটন ছিলেন তখন আসামের চীফ কমিশনার। হান একজন 
প্রকৃত ভারতহিতৈষী ও ধর্মপ্রাণ ব্যান্ত ছিলেন। স্বামীজীর উপর তাঁহার 
আগে হইতেই শ্রদ্ধা ছিল, এখন স্বামীজী শিলংএ আঁসতেছেন জানয়া তিনি 
বিশেষ আনান্দত হইলেন। কটন সাহেব নিজেই স্বামশীজশীর বাঙউলোয় আঁসষ। 
তাঁহার সঙ্গে দেখা কারালেন এবং কটন সাহেবের অনুরোধে স্বামীজশী শিলংএ " 
একা বন্তুতাও 'দিয়াছিলেন। কিন্তু শরহ্যাণ্ডের ব্যবস্থা না থাকায় সে সমস্ত 
বন্তুতাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 

[শলংএ স্বামীজশর মবাসকম্ট বাঁড়য়াই গেল, এক একদিন রাল্রে এতই 
*বাসকম্ট হইত ষে, মনে হইত এই মূহৃর্তেই হৃখীপণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া 
যাইবে। শুইাতে পারতেন না, সমস্ত রাত্র বাঁসযা থাকতে হইত। একাঁদন 
বাত্রকালে যন্ত্রণা যখন সহাসীমার অতীত হইযাছে, তখন স্বামীজশী যে তরুণ 
প্রহমচারী তাঁহার মাথা দুই হাতে ধাঁরষা ম্লানমখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার 
[দিকে চাহয়া বলিয়াছলেন, “বৎস, কেন অত অধীর হইতেছে? আম যে 
দুঃখভোগ কাবিবার জন্যই জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছ।" 

হযতো সেই তবূণ শষ্যেব এঁকান্তিক প্রার্থনায় যন্ত্রণার কিছ উপশম হইল 
এবং সেই দাবূণ রাও প্রভাত হইল। 

আসাম হইতে স্বামীজশী বেলুড় মঠে ফারিলেন। ১৯০১ খম্টাব্দে বেলুড় 
মঠে সে-বার প্রথম দূর্গাপূজা হইল। স্বামীজী তখন খুবই অসুস্থ, 
ডাযোবাঁটস বাড়িশাছে, পা দু ফাঁলযাছে। কিন্তু তবুও দুর্গাপূজার বাধা 
হইল না। মগের সামনে গঞঙ্গাতীরে বাঁসযা ব্রহমানন্দ স্বামী যেন একটি দৃশ্য 
দোঁখলেন। দোঁখলেন-মা দুর্গা যেন দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে পায়ে হাঁটিয়া 
আঁসতেছেন। বেলুড় মঠ আসতে হইলে গঙ্গা পার হইয়া আসিতে হয় 
তাই তান গঙ্গার উপর দিয়া হাঁটিয়া আঁসয়া বেলুড় মঠের বেলতলায় আসিয়া 
দাঁড়াইলেন। স্বামীজীও বাঁললেন যে, তান ভাবচক্ষে দেখেছেন, বেলুড় মঠে 
দুগ্গপূজা হইতৈেছে। স্বামীজশ শ্রীশ্রীমার অনুমতি চাঁহয়া পাঠাইলেন।। 
বাললেন যে, তাঁহার নামেই সঙ্কজ্প কাঁরয়া পূজা হইবে । মা অন্মাতি দলেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে প্জার আয়োজন আরম্ভ হইল। 

স্বামীজনী অস্স্থ, ব্রহন়ানন্দ স্বামশই সমস্ত ভার লইলেন। কুমারটুলি 
হইতে নৌকয়া করিয়া প্রাতমা অনা হইল। মা দুগ্গ গঙ্গাপার হইয়াই 
বেলুড়মঠে আসলেন। সপ্তমীর আগের 'দিন শ্রীশ্রীমাও বাগবাজার হইতে 
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বেলুড়ে আঁসলেন। সন্ন্যাসীর পূজার আঁধকার নাই, তাই মায়ের অনুমাতিতে 
ব্রহমুচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজকের আসন গ্রহণ কারলেন এবং তন্মোন্ত মতে 
পূজা হইবে, এজন্য স্বামীজীর আদেশে আগেই শিষ্য শরচ্চন্দ রঘুনন্দনের 
একখানি অস্টাবংশাত তত্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছলেন। কৌল ও তল্নাবদ্‌ 
ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তন্ন্ধারকের আসন গ্রহণ কারলেন। কিন্তু মায়ের 
আঁভমত নাই বাঁলয়া পূজায় কোন পশু-বাঁলদান হইল না। 

যাঁদও তখন বেলুড়মঠের এখনকার দিনের মত আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না; 
গকল্তু পূজায় তিনাঁদন প্রসাদ বিতরণ যথারীতি হইয়াছিল, সে তিনদিন বালী, 
উত্তরপাড়া ও বেলুড়ের দাঁরদুগণ পেট ভায়া প্রসাদ পাইয়াঁছিল, ব্লাহযনণ-পাণ্ডিতও 
অনেক গনমন্তিত হইযা আঁসয়া পূজায় যোগ দিয়াছিলেন এবং ইহার পর 
লক্ষমীপূজা ও কালশপজাও যথারীতি সম্পন্ন হইল। 

দুগ্গপূজার পর ঠাকুর াবসর্জন দিবার জন্য নৌকায় কাঁরয়া যখন গাকুর 
নইয়া খাওয়া হইল, তখন ব্লহম়ানন্দ স্বামী ভাবাবেশে প্রতিমার সম্মুখে নৃত্য 
করিয়াছিলেন, স্বামশীজ্ী মঠের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সেই নত্যু দেখিয়াছিলেন 
এবং গঙ্গাতীরের সমস্ত লোক, যাহারা বসজন দেখিতে গিয়াছল, তাহারা 
সকলেই সেই অপর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। 

স্বামীজশীর মা ছেলেবেলায় স্বামীজীর যখন একবার কঠিন অসুখ হয়, তখন 
মানত কবিয়াছিলেন, কালটঘাটে ছেলেকে লইয়া গিয়া, মা কালীর বিশেষ পুজা 
ধদবেন। এতাঁদন সে মানত শোধ করা হয় নাই। এখন স্বামীজীর অসুখের 
কথা শ্নিয়া তাঁহার সেই মানতের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি স্লামীজীকে 
খবর পাঠাইয়া দিলেন যে, মায়ের মানত শোধ দিতে হইবে। মায়ের আদেশে 
স্বামণীজশী অসুস্থ শরীবেই মানত শোধ কারবার জন্য কালীঘাটে গেলেন। 
আঁদগংগায় স্নান কদিয়া ভিঙ্লা কাপড়েই সাতপার মন্দির প্রদক্ষিণ, তারপর 
মান্দরের মধ্যে ট্কয়া শ্রীশ্রীকালীর পাদপদ্মের সম্মুখে 'তিনবাব গড়াগাঁড় 
দেওয়া, তাহার পর নাটমান্দিবের পশ্চিম পাশ্বের চত্তরে হোম করা--মানতের 
এই সমস্ত নিয়ক্রগ,লিই অঙ্গনে গক্ষরে পালন কারলেন স্বামীজী এবং মতে ফারিয়া 
বাঁললেন,-“কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব রয়েছে। আমাকে 'বিলাত- 
ফেরৎ জেনেও হালদারেরা মায়ের মান্দরে ঢুকতে বাধা দেন 'ন, বরং আগ্রহের 
সম্গই পূজার কাজে ও হোমের কাজে সাহায্য করেছেন।” 

অক্টোবর মাসে স্বামীজীকে বিছানা লইতে হইল। ডাক্তার সাণ্ডার্স তাঁহার 

ধচাকংসা কাঁরতে লাগলেন। ডান্তার বাঁললেন, স্বামীজনর পূর্ণ বিশ্রাম 
প্রয়োজন, তাই এখন কিছাাীঁদনের জন্য তাঁহার আগল্তুকগণের সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ বন্ধ করা হইল। স্বামীজশী এতে দুাখত হইলেন, 'কল্তু চাকংসকের 
[নরেশ মানিয়া চলিলেন। কাজ না কাঁরয়া যান এক মুহূর্তও থাকতে 
পারেন না, তাঁহার পক্ষে ইহা একটা দার্ণ শাস্তি। সকাল ও সন্ধ্যায় বেদমন্ম 
আবাত্ত করেন, কখনও বা গুর্ভ্রাতাদের সাঁহত হাস্য-কৌতুক করেন, আবার 


৯১৭২ জ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃফ সম্ঘ 


কখনও বা গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকেন। 

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপের সময় তিনি যে এত অসুস্থ, তা যেন 
বোঝাই যায় না। তরুণ সাধূদের কাছে মহাবীরের মহিমা কীর্তন করেন। 
রামময় জীবন মহাবীর হনূমান, অপরদিকে দাস্য ও সেবার পরাকাজ্ঠা, আবার 
অন্যাদকে সাগর লঙ্ঘনেও দ্বিধা নাই। গন্ধমাদন আনতে হইবে তো পাহাড়াঁটই 
কাঁধে কারয়া লইয়া আঁসলেন। মহাবীর, মহাজিতৌন্ড্রয়, মহাসাধক। 

“মানুষ গড়া" স্বামীজীর আজীবনের সাধনা । ছেলেরা হোক তেজীয়ান, 
সাহসী এবং জিতোন্দ্রিয়। মেষেরা হোক্‌ অপারকরুণাময়শ মাতৃমৃর্তি এবং 
সহাতেজাস্বনী। একথাও বাঁলয়াছেন, “কামগম্ধহশন উচ্চ সাধনার অনুসরণ 
করতে 1গয়ে দেশটা তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে । দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে 
যাব, দেখাব খোলকর্তার বাজছে । ঢাক-ঢোল ক দেশে আর তোরই হয় নাঃ 
তার-ভেরশী কি ভারতি মেলে নাঃ ছেলেবেলা থেকেই করুণ রস আর 
মেয়েমানুষী বাজনা শুনে শুনে সমস্ত দেশটাই যে মেয়েমানূষ হয়ে গেল? এর 
চেয়ে আর কি অধঃপতন হবে* কবি-কম্পনাও যে দেশের এ অবস্থা আঁকতে 
হার মেনে যায ৮ এখন কিছুদিনের মত এসব কোমল ভাব-উদ্দীপক গণতবাদ্য 
বন্ধ রাখতে হবে, খেয়াল-প্পা বন্ধ করে ধ্ুপদ গানে লোকেব কানকে অভ্যস্ত 
করতে হবে। ডমরু-ীশঙা বাজাতে হবে, ঢাকে প্রহম-রুদ্র তালের দুন্দীভনাদ 
তুলতে হবে । শমহাবীব, মহাবীর!” "হর হব” “ব্যোম্‌ ব্যোম শব্দে দগদেশ 
কাশপত কতে হবে? 

'আগুয়ান, সিম্ধুবোলে গান, অশ্রুজল-পান, 

প্রাণপণ যাক: কায়া। 

শোনাতে হবে িন্ধব ভীম-গর্জন, নদীর কুল কূল তান বন্ধ থাকুক 
[কছাঁদন।, 

১৯০১ সালের ডিসেম্বরে কালিকাতাষ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ভারতের 
নানা দেশ হইতে প্রাতানীধ আঁসয়াছেন কাঁলকাতায়, তাঁহাদের অনেকেই 
স্বামীজর সাঁহত আলাপ কাঁববার জন্য বেলুড়মঠে আসতে লাঁগলেন। 
তাঁহারা অনেকেই মনে করেন, স্বামীজীই নব্য ভারতের পথপ্রদর্শক । তাঁহাদের 
একজন স্বামীজকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন, “স্বামীজী, কংগ্রেস সম্বন্ধে 
আপনার মত ছি?” স্বামীজনী স্বজ্প কথাষ উত্তর দিয়েছিলেন, “সমগ্র ভারতে 
একতা প্রাতিষ্ঠা হয়, এমন একটা প্রাতষ্ঠান অবশ্য আবশ্যক ।” 

স্বামীজী তাঁহাদের সহিত হন্দীতেই কথাবার্তা বাঁলয়াছলেন। 
'আযাডভোকেট' পান্রকার সম্পাদক 'লাঁখয়াছেন, “তাঁর কাঁথত 'হন্দীভাষা ষে কোন 
উত্তর-পাশ্চমাণ্টলবাসীকে গৌরবান্বিত করিতে পাঁরত। যখন তান ভারতের 
পুনবূখান সম্বন্ধে আলোচনা করিতোছিলেন, তাঁহার মূখ উৎসাহে উজ্জল হইয়া 
উাঁঠতোছিল।” 

কালকাতায় একটি বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধেই স্বামীজাী বিশেষ 


স্বামণজশীর জীবনের শেষ অধ্যায় ১৭৩ 


করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই বেদ-ীবদ্যালয় স্থাপন দেশের 
পক্ষে কতখানি প্রয়োজন, তান মর্মে মর্মে তা* অনুভব কাঁরতেন। কিন্তু 
বেদশবদ্যালয়ের স্থাপনা করিতে প্রথমেই চাই প্রচুর টাকা, তারপরে চাই চারন্লবান 
বলিম্তমন ধম্শনল বেদজ্ঞ অধ্যাপক, অন্তত কয়েকজন অধ্যাপকও প্রয়োজন। 
এই বিদ্যালয়ে প্রাচন আর্যআদর্শ অনুসারে আচার্ষ, প্রচারক ও সন্ব্যাসী 
গাঁড়য়া তোলা হইবে, সংস্কৃত সন্ন্যাসী গাঁড়য়া তোলা হইবে, সংস্কৃত সাহত্য, 
দর্শনশাস্ত্র, বেদ ও উপনিষদ সম্বন্ধে শিক্ষাদান কারিয়া অন্তত অজ্পসংখ্যক 
কয়েকজনকেও স্মাশাক্ষত ও একানচ্ঠ প্রচারকরূপে গাঁড়য়া তোলা হইবে। 
কংগ্রেসের বিদেশের প্রাতিনাধগণ অনেকেই এইরুপ বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন 
সম্বন্ধে সাহাষ্য করিবার প্রাতশ্রাত 'দিয়াছলেন, কিন্তু কাজের দিক 'দিয়া সে 
প্রতিশ্রাতির কোন সফলতা দেখা যায় নাই। 

স্বামীজী জানতেন, তাঁহার সময় আতি সংক্ষেপ, তাই মঠের ভিতরেই ছোট 
কারয়া একাট বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা কাঁরয়াছলেন এবং আধাঁশকভাবে 
তাঁহার সে ইচ্ছা কতকটা পাঁরপূ্ণও হইয়াছিল। 

স্বামীজীর শেষবার ভ্রমণ বুদ্ধগয়ায় যাত্রা। [তান ইতিমধ্যে জাপানে 
যাইবারও ইচ্ছা কারয়াছলেন। জাপান হইতে দুইজন পাণ্ডত ১৯০১ 
খঙ্টব্দের একেবারে শেষের দিকে ককজাপানে একটি ধর্মমহাসভা আহবান কারবার 
বিষয়ে স্বামীজীর উপদেশ লইতে আসিয়াছলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন ডান্তার ওকাকুরা। সভ্যতার দিক দিয়া জাপান কিভাবে অগ্রগামনী 
হইয়াছে, স্বামীজী তাহা নিজের চোখেই দেখিয়া আিয়াছেন, সেই জাপান 
ধর্মভাবের দিক দিয়া অগ্রসর হইবার পথে আগয়ান হইবার জন্য তাঁহারই সাহায্য 
চাঁহতে আসিয়াছে। তান ি তাহাতে সাড়া না দয়া থাকতে পরেন? তাই 
[তিনি নিজের শরীরের কথা একেবারেই ভুলিয়া 1গয়া জাপানে যাইবার জন্য তৈরণ 
হইতে চাঁহলেন। 

ণকন্তু সময় ছিল না, জাপান যাওয়া তাঁহার হয় নাই। তবে বৌদ্ধগয়ায় 
শেষবারের মত গিয়াছলেন ওকাকুরার আমন্তরণে। আঁসবার সময় িছুদন 
কাশশতেও থাঁকয়াছিলেন সেবাশ্রম প্রাতিষ্ঠার জন্য। 

ভাগনী নিবোদতার কাছে তিনি বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের দৃশ্য যেভাবে 
বর্ণনা করিয়াছলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে তুলিয়া 'দতোছ। “সেই 
আনন্দময় পুরুষ সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্রে শয়ন করিয়া মৃত্যু-প্রতিক্ষা 
করছিলেন। এমন সময় সহসা এক ব্যান্ত উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁহার কাছে 
দৌঁড়িয়া আসিল ।......তাহার 'শষ্যেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে যাইতোছলেন, 
[কিন্তু ভগবান দূর হইতে তাহাদের কথোপকথন শ্যানতে পাইয়া বাঁললেন, 
“না, না! 'ফারয়ে দিও না। তথাগত সদাই প্রস্তুত আছেন।” তখনই তিনি 
কনুয়ের উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন।” এই কনুয়ের 
উপর ভর দয়া উঠিবার কথা বাঁলতে গিয়া স্বামীজশী একটু সময়ের জন্য 


১৭৪ জ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীর্রীরামকৃষ্ণ সগ্ৰ 


থাময়াছিলেন, আর তাহার পর বাঁলয়াছিলেন_“দেখ, ওটি আম পরমহংসদেবের 
জীবনে স্বচক্ষে দেখোছ।” 

পুরুষসিংহ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণও সেই একই ভাবের 
দ্যোতক। দেহকে 'যাঁন কোনাঁদনই গ্রাহ্য করেন নাই, দৈহিক পড়া ও বিলয় 
তাঁহার কাছে তো উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই নয়। 


স্বামপীজশীর মহা প্রয়াণের পর 


৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারী স্বামীজীর জল্গ্রহণের দন এবং তাঁহার 
মহাপ্রয়াণের দিন ১৯০২ খম্টাব্দের ৪ঠা জুলাই । ৩৯ বংসর কয়েক মাস মান্র 
তাঁহার এই পাঁথবীতে জীবন যাপনের দন । 
তাঁহার কন্যাসমা শিষ্যা নিবোৌদতার তাঁহার সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, 
“ঈশ্বর করুন যেন আমাদের আচার্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা, স্বয়ং মৃত্যুও 
আমাঁদগকে যাহা হইতে বাত কারতে পারে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য 
আমাদের নিকট শুধু একটা স্মরণীয় বস্তু না হইয়া চিরকাল জর্লন্ত-জাগ্রত- 
ভাবে সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ।” 
স্বামীজীর অন্তরধন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে এক সবধিবংস ভূমিকম্প 
বা অগ্ন্যুৎপাতের তুল্য । কিন্তু রামকৃষ্কীমশন-তরণণ ডুবিল না, হাল পারলেন 
শ্রীশ্রীঠাকুরেব মানসপনত্র স্বামী ব্রহমানন্দ। 
স্বামী বহযানন্দের জীবনকাহনী আতি শবাচন্র। ১২৬৯ সালের ৮ই মাঘ 
তাঁহাব জন্ম হয। চব্বিশ পরগণার শিক্‌্রা কুলীনগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান, পিতা 
হারাণচন্দ্র ছিলেন পল্লী গ্রামের প্রতাপশালট জাঁমদার। িতাব তান জ্যেন্য পন্ত 
এবং অল্প বয়সে মাতৃহন বাঁলয়া বিশেষ আদরের পান্র ছিলেন। 'পতা দ্বতীয়- 
বার যাঁহাকে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন সেই বিমাতাও তাঁহাকে ছেলের মতই 
ভালবাঁসতেন। 
অল্প বযসেই তাঁহার বিবাহ হয়, বধূ বিশ্বেশবরী আত মধুরস্বভাবা সরলা 
বালিকা । তাঁহাদের একটি পূত্রসন্তানও হইয়াছিল। কিন্তু এ বন্ধনও তাহার 
ভগবৎ-প্রাপ্তি উন্মুখ মনকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। 
তাঁহাব পারিবাঁরক জীবনে নাম ছিল রাখালচন্দ্র ঘোষ। ছেলেবেলা হইতেই 
স্বামীজীর পাঁরবারের সাঁহত তাঁহার ঘনিঠ আত্মীয়তা ?ছল। স্বামীজী তখন 
[ছিলেন নরেন্দ্রনাথ এবং তিনিও ছিলেন রাখালচন্দ্র । শ্রীশ্রীরামকৃষদেবের সংস্পর্শে 
আসার পর এই আত্মশয়তা জাগাঁতিক ভাব হইতে পাঁরবর্তিত হইয়া জগং-অতশীত 
ভাবে পাঁরণত হইয়াছিল । 
রাখালচন্দ্রের শাশুড়ী শ্যামাস্‌ন্দরী ও শ্যালক মনোমোহন দুজনেই ছিলেন 
্্রী্রীঠাকুরের ভন্ত। তাঁহারা দাক্ষণেশ্বরে ঠাকৃবের কাছে যাইতেন, সেই সঙ্গে 
রাখালও দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছলেন। কিন্তু দাঁক্ষণেশবর যাইবার পৃবেও পরম- 
হংসদেব যখন রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাঁড়তে আসিতেন, তখন রাখাল নরেন্দ্র- 
নাথের সঙ্গে সেখানেও গিয়াছলেন। 
শ্রীযুস্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার “অজাতশনু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহমানন্দের 
অনুধ্যান” নামক পুস্তকে তাঁহাদের ছেলেবেলার যে ছাঁব আঁকয়াছেন, সোঁট 


১৭৬ চ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃষ সঙ্ঘ 


যেন একাঁট জীবন্ত ছাব। তাহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত কারিতেছি। 

“রাখাল বিবাহের পর হইতেই পড়াশুনা করিবার জন্য িমলায় আসিয়া 
বাস কাঁরতে লাগল এবং সেই সময় হইতে আমাদের সাঁহত তাহার বিশেষ 
ঘাঁনষ্ঠতা হইল। (ডান্তার ভুবনমোহন 'মন্রের কন্যা দশমবধাঁয়া বিশ্বেশ্বরনর 
সঙ্গে রাখালের বিবাহ হইয়াঁছল, ভুবনমোহন মিত্রের পুত্র মনোমোহন মিনু 
রামদাদার মাসতুতো ভাই, সেজন্য মনোমোহনদাদাদের সঙ্গে আমাদের নিকট 
সম্পর্ক ছিল। রামদাদা আমাদের বাঁড়তেই মানুষ হইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি যেন 
বড় ভাই ও আমরা ছোট ভাইবোন--এইভাবে এক পারবারভুন্তের মতই ছিলাম । 
সেই জন্যই মনোমোহনদাদাদের সঙ্গেও আমাদের ঘানষ্ঠতা ও মেশামোঁশ ছিল। 
বিশ্বেশ্বরী আমার মেজাদাঁদকে পদাঁদ' বাঁলত এবং নরেন্দ্রনাথকে নরেনদাদা 
বাঁলত)। মনোমোহনদাদা তখন কোন্নগর থেকে িসিমলায় আমাদের বাঁড়র পাশে 
বাঁড় খাঁরদ কারয়া বাস কাঁরতেছেন। রাখাল পড়াশুনার জন্য সেখানে আঁসয়া 
রাহল, এবং আমাদের বড় বাড়ি, পাঁড়বার জন্য আলাদা ঘর, অনেক ছেলে সেখানে 
পড়াশুনা কারত, আর বাঁড়ও পাশাপাঁশ, সেইজন্য আমাদের পাঁড়বার ঘরেই 
সে পাঁড়বার বন্দোবস্ত কাঁরল।” 

তখনকার দিনে আঁতি সহজেই সকলে সকলের সঙ্গে আস্মীয়তায় আবদ্ধ 
হইত। ক্রমশ রাখাল নরেন্দ্রনাথদের বাঁড়র ছেলেই হইয়া গেল, ভূবনেশ্বরী দেবী 
তাঁহাকে নিজের সন্তানের মতই মনে কাঁরতে লাগিলেন। 

রাখাল অবশেষে *বশূরবাড়িতে থাকা ছাঁড়য়া দয়া নরেন্দ্রনাথদের অথণং 
|বশবনাথবাবুর) বাড়তেই থাকতে লাঁগল। সেই সময় আম্বকাচরণ গুহ 
মহাশক্লের কুঁস্তির আখড়ায় অনেক ছেলে কুঁস্ত করিতে যাইত। নরেন্দ্রনাথ এবং 
রাখালও কুীস্তর আখড়ায় যাইত। রাখাল কুস্তি কারয়া আসিয়া প্রাতাঁদন আধ 
সের দোকানের খাবার জলখাবার খাইত। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “তখন খাবারের 
দর ছিল ছয় আনা।” রাখাল কিভাবে পড়াশুনা করিত, সে সম্বন্ধে তাঁহার 
বণণনা-- 

“তাহার পড়া ছিল প্রথমে বাঁসয়া, পরে শুইয়া, তারপর ঘুমাইয়া।” 

“রাখালের স্কুলের পড়া তৈমন সুবিধা হইল না, পরে সে ডাক্তার প্রতাপ 
মজ্‌মদারের কাছে িছাাদন হোমওপ্যাথী 'শাখয়াছল, অজ্পাঁদন পরে তাহা 
ছাঁড়য়া দিল।” 

মহেন্দ্রনাথের পুদ্তকে তাঁহাদের ছেলেবেলার সময়ের অনেকগাঁল 
চিত্তাকর্ষক কাহনী আছে, তাহার মধ্যে একাঁট কাহনীতে দুইজন জুয়াচোর 
কিভাবে একটি স্প্রিং দেওয়া কাগজের সাপ আনিয়া 'মনসাদেবীর সাপ” বলিয়া 
পূজার নৈবেদ্য, কাপড়, পয়সা প্রভীতি লোকেদের কাছ হইতে আদায় কাঁরতোছিল 
এবং 'কভাবে রাখাল তাহার এই জয়াচুর ধরিয়া ফোঁলয়াছল তাহার 
কাঁহনী আছে। 

মহেন্দ্রনাথ আর একাঁদন রাত্রের ঘটনা এইভাবে িখিয়াছেন, “১৮৮৪ বা 


স্বামীজশীর মহাপ্রয়াণের পর ১৭৭ 


১৮৮৫ খন্টাব্দে গ্রনম্মকালে আমাদের পাঁড়বার ঘরে নরেল্দ্রনাথ ও রাখাল রান্ধে 
পাশাপাশি শুইয়া আছে। খাঁনক রাত্রে দুইজনের ভিতর তর্ক উাঠল। রাখাল 
বাঁলল যে, নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন জিমন্যাস্টিক করা ছাঁড়য়া ?দয়াছে, সে এখন 
পশঁকক্‌ মার্চ বা উধর্ধপদে ভ্রমণ কাঁরতে পারে না। এই তর উঠলে এক টাকা 
বাঁজ রাখা হইল। অর্ধেক রান্রে দুইজনে উঠিয়া সম্মখের দালানে গজমন্যাস্টক 
শুরু করিল। নরেন্দ্রনাথ মালকোঁচা মাঁরয়া দালানটাতে উধর্যপদে ভ্রমণ কাঁরতে 
লাগল আর রাখাল সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগল । পাশ্বের ঘরে যাহারা শুইয়া- 
ছিল, তাহাদের ঘুম ভাঁঙ্গলে বকাবাঁক শুরু করিল, "ক উৎপেতে ছেলে, 
আদ্দেক রাতে উঠে ীজম্ন্যাস্টক শুরু করেছে। ছোঁড়া দুটো মাথাপাগলা, 
একট বিবেচনা নেই যে, লোক ঘুমচ্ছে।” 

মহেন্দ্রনাথ শলাখয়াছেন, “কথাটা ঠিক। নরেন্দ্রনাথ জগংটাকে উল্টাদক 
হইতেই দৌঁখয়া যাইল, পায়ে হাঁটিয়া চাঁলল না, পা উচু কারয়া হাত দিয়া চলল, 
ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইল এবং নিরীহ রাখাল অনুগত আজ্ঞাবহের ন্যায় 
সমস্ত জীবনটাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।” 

ছেলেবেলা হইতেই দুজনার মধ্যে কি ভালবাসা! এ ভালবাসার যেন তুলনা 
হয় না। মহেন্দ্রনাথ 'লাখয়াছেন, “আমরা সকলেই ছোট ছেলে। স্কুল হইতে 
আঁসয়াই দুস্টাম করা আমাদের এক কাজ। রাখাল যাঁদও দুস্টাঁম কাঁরত, 
1কন্তু সে কাহারও সাহত ঝগড়া করিত না। যাহাকে বলে--166% 01501)101-- 
হাস্যপূর্ণ দুজ্টাম, সে তাহাই করিত;*+* পাড়ার ভিতর সে তাহার মিষ্ট 
স্বভাবের জন্য সকলেরই প্রিয় হইয়াছল। *** সিমলার ছেলে বাঁলয়া আমাদের 
একটা গরের ভাব ছিল এবং আমরা সর্বাব্ষয়ে মান্রা আতিক্রম কারয়া কার্য 
কাঁরতাম, কিন্তু রাখালকে দেখিতাম যে, সে স্থির ও ধীর থাকত, প্রচণ্ড ভাব 
তাহার ছিল না।” 

[তানি অন্যত্র লাখয়াছেন, “রাখাল যাঁদও পাড়ার সকলের সত্গেই মেলামেশা 
কারত, কিন্তু দৌখতান যে, নরেন্দ্রনাথের প্রাতি তাহার একাট বিশেষ আকর্ষণ 
[ছল । কুস্তি লাঁড়তেই হউক, হাস-তামাসাতেই হউক, রাললা কাঁরতেই হউক, 
খেলা কাঁরতেই হউক বা বেড়াইতেই হউক, 'ব্বাখাল নরেন্দ্রনাথের পিছ পিছু 
থাঁকিত। *** যেন একজন হইল অগ্রগামী সেনা-ভ্যানগার্ড আর একজন হইল 
পৃঙ্ঞসেনা- রায়ারগার্ড ।” 

রাখালের এই সময় ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীরামকৃষের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইতোছিল, কিভাবে যে এই সম্বন্ধ একেবারে নিবিড় ও চিরন্তন হইয়া গেল, 
রাখাল াজেও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মহেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “দেখিতাম, 
রাখাল মাঝে মাঝে চোখ বাঁজয়া থাকত, তাহার ঘষে একটা স্বাভাঁবক ধ্যানের 
ভাব ছিল, তাহা আমরা বুঝতাম না। ভাবতাম, বোকা, ভালমানুষ, আঁতিশয় 
ভীতু-এইজন্য হয়তো সে খাঁনকক্ষণ চোখ বুজাইয়া থাকে এবং ক ভাবে ।”*** 
ধিন্তু রাখাল যখন পরমহংস মহাশয়ের সংম্রবে আসিল, তানই প্রথম বুঝিতে 
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১৫৮ গ্বামশ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্ সম্ঘ 


পারিলেন যে, জপ করা রাখালের স্বভাবাঁসদ্ধ গুণ। এইজন্য তিনি বাঁলতেন, 
“রাখাল চুপ করে থাকে, বেশ কথাবার্তা কয় না, 'িন্তু তার ঠোঁট অনবরত 
নড়ছে ।” রাখালকে সকলে নিস্তেজ ও অজ্পব্যাদ্ধ বিবেচনাহশীন মনে করিত এবং 
তাহাকে কোন কার্ষের উপয্স্ত বাঁলয়া বোধ কাঁরত না। কিন্তু একমান্র পরমহংস 
মহাশয়ই তাহার ভিতরে কি অদ্ভুত শান্ত বীজভাবে নাহত ছল, তাহা দেখিতে 
পাইয়াঁছিলেন ।” 

রাখালের সমদর্শিতা এমন ছিল যে, মন্দ ছেলেদের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত 
ব্যবহাব করিত এবং তাহাবাও তাহার মিষ্ট স্বভাবের সংস্পর্শে আসিয়া আশম্টতা 
ত্যাগ করিত। এই রাখাল যখন স্বামণ ব্রহম্ানন্দ হইলেন এবং যখন তিনি বেলড- 
মঠের পাঁরচালক, তখনও তান ভালমন্দ-ীনার্বশৈষে সকলেরই আশ্রয়দাতা 
হইযাছিলেন। 

রাখালচন্দ্রের পাঁরচয় দিতে গেলে প্রথম কথা এই যে, সে ছিল াকুরেব পত্র, 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে পূত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমার কাছে নিয়ে গিয়ে 
বলোছিলেন- “এই নাও গো-তোমার ছেলে ।” 

রাখালও ছিল যেন ঠাকুরের আদুরে ছেলেরই মত। রাখাল প্রথম প্রথম 
দক্ষিণে*নরে মাঝে মাঝে আসতো, শেষে দাঁক্ষণেশবরে এসে আর বাঁড় ফিরে 
যেতে চাইতই না, দাঁক্ষিণেশবরেই থেকে যেত। রান্রে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের কাছেই 
ইত। মাঝে মাঝে তাঁর মুখে মুখে উত্তরও 'দিত। ঠাকুর বলেছেন ধ্যানে 
বসতে চায় না, হযতো বললে, “ওসব করে কিছুই হয় না মশাই।” ঠাকুর ভাত 
খেয়ে উঠে রাখালকে পান সাজতে বললেন, রাখাল বলে বস্‌লে--“পান সাজতে 
জানিনে মশাই।” 

ঠাকুর বাঁলতেন, “রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গলা টিপলে এখনো দুধ 
বেরোয়।” নয়তো বাঁলতেন, “ও বড় দূর্বল, ওকে তোরা কোন কাজ করতে 
বালসূনি।” 

বাস্তাবক তখন রাখাল দুর্লও ছিল, মাঝে মাঝে জহরে ভূঁগিত। তাই 
ঠাকুর বলরামবাবু বন্দাবনে যাইতেছেন দেখিয়া সেই সঙ্গে তাঁহাকেও পাঠাইয়া 
দিলেন। এঁদকে রাখালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে ঠাকুর মাঝে মাঝে তাহাকে 
বাঁড়তেও পাঠাইতেন, তখন বাঁলতেন, “রাখাল এখন পেন্সন খাচ্ছে” 

রাখালের বাবাকেও ঠাকুর নানা মিষ্ট কথা বাঁলয়া খুশী করিতেন। হয়তো 
বাঁলিতেন, “আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবাঁট কেমন হয়েছে দেখেছো? ওর 
মুখের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে অনবরত ঠেঁটি নড়ছে, অন্তরে ঈশ্বরের 
নাম জপ করে কিনা, তাই। তা রাখাল যে এখানে আসে, তাতে তোমার 
অমত আছে 2” 
করে চলাব।” 

একবার রাখাল খুব বকুনিও খাইয়াছল তাঁহার কাছে, কালঘরের প্রসাদ 


জ্বামশজশর মহাপ্রয়াণের পর ১৫৯ 


আসতেই নিজে হাতে তুলিয়া লইয়া নৈবেদ্যের অগ্রমোণ্ডাট খাইয়াছিল বলিয়া । 

আর রাখাল? তাহার মনের ভাব মুখে কিছ: প্রকাশ না পাইলেও ভাবে 
বুঝা যাইত ঠাকুরের উপর তাহার 'ক গভীর ভালবাসা । বাবা তাকে তালাবন্ধ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই তালা খুঁলয়া সে পলাইয়া আঁসয়াছল দক্ষিণেশবরে। 
এঁদকে বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রর উপর ভালবাসাও আছে, িল্তু এমন অবস্থা যে, 
ঠাকুরের সংগছাড়া হইয়া থাকার কথা তাহার যেন কঙ্পনারও অতত। 

মহেন্দ্রবাব্‌ 'লখিয়াছেন, “রাখাল যখন দাঁক্ষণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিল, 
তখন একাঁদন দুপুরবেলা, মনোমোহনদাদার বাঁড়র নিকট একটি বাড়তে, 
রাখাল, আমি ও আর একজন ছেলে উপরকার একাঁটি ঘরে বাঁসয়াছিলাম। কথা 
প্রসঙ্গে পরমহংস মহাশয়ের কথা উঠিল। দেখিলাম, রাখালের পূর্বভাব সহসা 
পরিবাতিত হইয়া গেল। সে এলোমেলো হইয়া পাঁড়ল, তাহার চোখ জলে ভাঁরয়া 
গেল এবং সে অনেকক্ষণ মোন হইয়া বাঁসয়া রাহল। তাহার খানিকক্ষণ পরে 
মনটা স্থির কাঁরয়া সে কথা বাঁলতে লাগিল। পরমহংস মহাশয় তাহাকে কিরূপ 
ভালবাসেন, সেই বিষয়ে নানা ভাবের কথা কাহতে লাগল ।” 

ইতিমধ্যে রাখালের একটি ছেলেও হইয়াছে । শ্রীশ্রীঠাকুরকে যখন 'চাকংসার 
পরে রাখালের ছেলের অল্লপ্রাশন হয়। 

মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “শ্যামপুকুরে আসবার অজ্পাঁদন পরে রাখাল 
ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য সকলকে খাওয়াইয়াঁছল। ছেলেটির নাম রাখা হইয়া- 
ছিল 'সত্যচরণ'। দিনটা ছিল রবিবার, সেদিন বড় গরম ছিল। শ্যামপুকুরের 
বাঁড়তে থাকার সময় সত্যর অন্নপ্রাশন হইয়াছিল, তাহা হইলে ধাঁরতে হইবে যে, 
অন্তত ছয়মাস পৃবেই তাহার জন্ম হইয়াছিল। অর্থাৎ রাখাল দাক্ষণেশবরে 
থাকার সময় ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়। অন্রপ্রাশনের দিনাঁটি বিশেষ কাঁরয়া মনে রাখা 
আবশ্যক। কেননা, নরেন্দ্রনাথ এতাবৎকাল বাঁড়তেও থাঁকত এবং পরমহংস 
মহাশয়ের নিকটেও যাইত; কিন্তু এীদন হইতেই নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত গৃহত্যাগ 
কারিল।” 

বেচারী িশ্বেশ্বরী! তাহার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। ঠাকুরের অসুখ 
বেশী হওয়ার পর হইতে রাখাল আর বাঁড় আসে নাই, তাহার পর ঠাকুর দেহ- 
ত্যাগ কারলে যখন কাশণপুরের বাঁড়র লজ" ফঃরাইয়া গিয়াছে, আর দুই মাস 
পরেই বাঁড় ছাঁড়য়া দিতে হইবে, ছেলেরা তখন কোথায় যায়? যাহারা গৃহশী- 
ভন্ত, তাঁহাদের সঙ্গে ত্যাগী ছেলেদের ঠাকুরের অসুখের সময় মাঝে মাঝে 
রোধ হইয়াছে । বিরোধের প্রধান কারণ গৃহাীভন্তগণ অর্থ সাহায্য করিতেন, 
ছেলেদের সেই অর্থ খরচ কাঁরতে হইত, 'িন্তু তাহাদের এই দারুণ সগয়ে 
হিসাবপন্ন রাখবার দিকে কাহারও একেবারেই মন ছিল না। অর্থদাতা গৃহী- 
ভন্তগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন এবং এ বিষয়ে হয়তো কিছু কঠোর মন্তব্যও 
কারয়া থাঁকবেন। নরেন্দ্রনাথ উগ্রপ্রকীতি, তিনি বাঁললেন-_-“আপনাদের টাকায় 


১৮০ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকফ সম্ঘ 


কারব।” িরীশবাবু মধ্যস্থ হইয়া তখন এই মশমাংসা কারলেন যে, হিসাবের 
ভার তিনিই লইবেন। ইহা ছাড়া আরও একাঁট কারণ ছিল, সেটি এই, শুশ্রুষা- 
কাবী ছেলেরা যখন-তখন ঠাকুরের কাছে গৃহীভন্তগণকে আসিতে দিতে চাঁহতেন 
না। তাঁহারা বাঁলতেন, যাহারা শূশ্রুষা কাঁরবে, পালাররমে তাহারাই ঠাকুরের 
কাছে থাঁকবে। অযথা ভিড় করিয়া পশীড়তেব বিশ্রাম ও শান্তির ব্যাথাত কারতে 
দেওয়া হইবে না। ইহাতেও গৃহাীভন্তরা 'বিরন্ত হইয়াছলেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর দেহাবশেষ লইয়াও বিরোধ বাধিল। মহেন্দ্রবাবু 
[লখিয়াছেন, “রামদাদা ও সুরেশ মি্ন প্রভাতি বাঁললেন,_“ছেলেরা সকলে যে 
যার বাঁড়তে যাক্‌। নরেন আইন পড়ক। শরৎ ও শশী কলেজে গিয়া পড়ূক। 
রাখালের স্বী-পূত্ন আছে, সে বাঁড় যাক-। আর যাদের চাকর করবার ইচ্ছে 
আছে, তাদের চাকরি ক'রে দেওয়া হবে। কেবলমান্ত তারক, বুড়োগোপাল ও 
লাট্‌ এই 'তনজনের থাঁকবাব কোন স্থান ছিল না। সুরেশ মিত্র বাললেন, 
“এদের থাকবার জন্য একটা বাঁড় ভাড়া করে দেওয়া হোক।” রাখাল 'নতাল্ত 
ভালমানূষ, সে িংকর্তব্যাবম্‌ঢ় হইয়া কোন কিছু ঠিক করিতে পাঁবিতোছিল না।” 

নবেন্দ্রনাথ রাখালকে বাঁললেন, “সেই ষে মাড়োয়ারশটা তাঁর কাছে আসতো, 
তুই তার কাছে যা, বলগে যা আমরা সাধু হয়ে থাকবো, সে তার বন্দোবস্ত 
করূক।” 

নবেন্দ্রনাথ বাঁড় ফিরিয়া আসলেন, আইনের বইও পাঁড়তে আরম্ভ 
কাঁরলেন; কিন্তু সর্বদাই উন্মনা, কখনো 'গারশবাবূর কাছে কখনও বা বলরাম- 
বাবুব বাঁড় িষা যাঁদ একটা আস্তানা করা যায, সেইজন্য চেষ্টা কাঁরিতে 
লাঁগলেন। তাহার পর কাশীপুর হইতে চাঁলযা আসবার সময় ঠাকুরের ব্যবহৃত 
জানিসগুঁলি ও যে তাম্পান্রে তাঁহার দেহাবশেষ ছিল, সে সবই বলরামবাবূর বাঁড় 
আ'নয়া 'গোপনে' রাখা হইল । 

তুলসী মহাবাজ ব্যাঙ্গালোরের মোকদ্দমার স্টেটমেন্টের সময় বাঁলয়াছেন 
যে, রামবাবুই সেগাীল দাবী কাঁরয়াছলেন এবং নরেন্দ্রনাথ ইহা লইয়া কোন 
ঝগড়া না হয় সেজন্য দয়া 'দতেও চাঁহয়াছলেন। কিন্তু অভেদানন্দ স্বামী 
অর্থাৎ কাল মহারাজ সেগুলির বেশীর ভাগ আলাদা কারয়া রাখয়া অল্প ভাগ 
রামবাবৃকে দেন এবং সেই পুণ্য দেহাবশেষ রামবাব্‌ কাঁকুড়গাছির বাগানে 
সমাধিদান করেন। 

এ সময় রাখাল কোথায় ছিলেনঃ সম্ভবত তান মনোমোহনবাবুর 
বাড়তেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন, কেননা তখনো কোন আস্তানা ছিল না। 
বরানগরের বাঁড় যখন ভাড়া করা হইল, তখনই ঠাকুরের শধ্যা, আসন ও পণ্য 
দেহাবশেষ সঙ্গে লইয়া সকলেই সেখানে গিয়া ক্রমশ একত্র হইলেন এবং রাখালও 
সেই সঙ্গে বরানগরে চাঁলয়া গেলেন। 

রাখাল এবার পুরাপুর সাধু হইলেন। যাঁদও সন্ব্যাস অনুষ্ঠান তখনও 


্বামশীজশীর মহাপ্রয়াণের পর ১৮১ 
ধাকি ছিল। “ধীর গম্ভীর, অজ্পভাষী,_ক"্ঠস্বর করুণাপূর্ণ-আর সর্বদাই 
জপ করিতেছে। পূর্বেকার রাখালের আর কোন চিহ! রাহল না। সেষেন 
সহসা কঠোর তপস্ব রাখাল হইয়া গেল।” 

মহেন্দ্রবাবু 'লীখয়াছেন,_“রাখাল যখন বরানগর মঠে ছিল, 'িশ্বেশ্বরখ 
তখন অনবরত খামে কারয়া চিঠি লিখিত, তখন পোস্টকার্ড হয় নাই। রাখাল 
কখনো চিঠি খুলিয়া পাঁড়ত, কখনও বা হাতের লেখা দেখিয়া বুঝতে পারিয়া 
বালান্দা-মাদ্‌রের (চ্যাটাইগোছের) নঈচে গুীজয়া রাখিত, কোন উত্তর দিত না। 
ক ভয়ঙ্কর কঠিন সমস্যা। স্তী মিনাতি করিয়া বার বার বাঁড়তে 'ফারয়া 
যাইবার জন্য অনুরোধ কাঁরতেছে, অন্তত একাঁটবারও দেখা পাইবার জন্য প্রয়াস 
করিতেছে, অল্পবয়স্কা স্ত্রী, বাপের বাঁড় থাকে কি *বশরবাঁড় থাকে, তাহারও 
ঠিক নাই।” 

বেচারী বিশ্বেশ্বরী। বাপের বাঁড় মা নাই, বাপ নাই । *বশুরবাঁড় নিজের 
শাশুড়ীও নাই, আবার কোলে একটি ছেলে । ব্দ্ধদেব গোপাকে ত্যাগ কায়া 
সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, কিন্তু গোপা ছিলেন রাজবধূ। আর মহাপ্রভুও ত্যাগ 
কারয়াছলেন বিষ্ণপপ্রয়াকে। কিন্তু রাখালের এই যে ত্যাগ, এ যেন সে-সব ত্যাগ 
হইতেও আঁতি-কঠোর ত্যাগ । স্ত্রী ছিল তার "প্রয়তমা, ছেলেও ছিল নয়নের 
মণি, তবুও ত্যাগ তাকে কারতেই হইয়াছল। কেননা গৃহে ফেরা আর তাহার 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

বিশ্বে*বরী যখন বুঝল স্বামী আর 'ফিরিবে না, তখন খাওয়া ও ঘুমানো 
সবই ছাঁড়ল। “মেঝেতে শুইয়া থাকত এবং জপ কাঁরত। মাঝে মাঝে সে 
ছেলেটার দিকে চাঁহয়া থাঁকত।” এমনভাবে মানুষ কতাঁদন বাঁচিতে পারে 2 
[বশ্বে*বরও বাঁচল না। তিন বংসরের শিশুকে অনাথ কাঁরয়া সে জীবনের 
দুঃ$খজদ্রালার হাত এড়াইয়া চালয়া গেল। 

[িশ্বেশবরীর মা মেয়েকে সঙ্গে লইয়া রাখালের সঙ্গে বিবাহের পর 'গিয়া- 
ছিলেন দাঁক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া বালয়াঁছলেন, “মেয়োট সুলক্ষণা, 
স্বামীর ধর্মলাভের বাধা হবে না, সহায় হবে ।” রাখাল ছিল ঠাকুরের মানসপন্ত, 
তাই শ্রীপ্রীমাকে টাকা দিয়া পুত্রবধূর মুখ দোৌখতে বাঁলয়াছলেন। বাস্তাবকই 
সে স্বামীর ধর্মের পথে বাধা হয় নাই, হয়তো সহায়ই হইয়াছিল। সাধহী পত্ষীর 
পৃণ্যেই স্বামীর যান্লাপথ সহজ হইয়াছিল। 

রাখাল ভগবান লাভের জন্য আঁত কঠোর তপস্যা করিয়াছিল এবং 
[বিশ্বেশবরীর তপস্যাকেও আমরা কঠোর তপস্যাই বালব । “যেমন নিশবাসপ্রশ্বাস 
ছাড়া মানূষ থাকতে পারে না, রাখালও তেমান জপ ছাড়া থাঁকতে পারত না।” 
মহেন্দ্রবাবু রাখালের সম্বন্ধে লাখয়াছেন, “আর পাঁতপ্রাণা বিশ্বেশবিরীর কাছে 
গছল স্বামীর চল্তাই 'নশ্বাস ও প্রশ্বাস ।” 

রাখালের বাবা আঁসয়াছলেন বরানগরে মঠে রাখালকে 'ফিরাইয়া লইয়া 
যাইবার জন্য। মহেন্দ্রবাব 'লিখিয়াছেন, “গরমীকাল, 'দনটা রাঁববার। 


১৮২ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীর্রীরামকৃ্। সঞ্ব 


রাখালের তা হারাণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বরানগর মঠে আ'সয়াছিলেন এবং তান 
গঙ্গাম্নান কাঁরয়া সেখানে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তান বৈভবশালী ব্যান্তি ও 
রাখালের পিতা, এইজন্য তাঁহাকে একট; দুধ দেওয়া হইয়াছিল এবং তরকারির 
মধ্যে অল্প পাঁরমাণ আলুর দম দেওয়া হইয়াছিল। গুপ্ত সেদানন্দ) ও আম 
তাঁহার দেখাশুনা কারতে লাগলাম। সকলের আহারের পর তান একাকন 
আহার কাঁরতে বাঁসলেন, আমরা দুইজনে কাছে দাঁড়াইয়া রাহলাম। আহারাল্তে 
গুপ্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে বাঁলল, 'আপনার পত্র সাধু, আপাঁনও কেন 
সাধু হয়ে এখানে থাকুন না? তিনি বলিলেন, ও গুপ্তু, আমি যে বিভবশালী 
লোক। আমাকে তেল মাখয়ে দেবে কে? আমার যে নানারকম আহারের 
[জাঁনস চাই। তোমাদের এ খাওয়া খেয়ে ক থাকতে পারব? যাইবার সময় 
[তান মতের খরচের দরুণ গুপ্তের হাতে পাঁচাট টাকা দিয়া যান।” 

“বরানগর মণে প্রথম অবস্থায় রাখালের পিতা তাহাকে একজোড়া 
বানশকরা ঘোড়তোলা জুতা "দয়া যান। রাখাল কয়েক মাস সেই জুতা 
ব্যবহার কারয়াছল, িন্তু আমার পায়ে জুতা না থাকায় আগ্রহ কাঁরয়া সেই 
জুতা আমাকে পরাইয়াছিল এবং সে নিজে শুধু পায়ে রাহল।” 

এই সময় মহেন্দ্রবাব্‌ প্রায়ই বরানগর মঠে থাঁকিতেন, তাহার পাঁড়বার বই 
পঞন্তি ছিল না, “দাঁ-বাবূদের বাঁড় 'গযা পুরানো বই চাহয়া আনিয়া তাঁহার 
পড়া কাঁরতে হইয়াঁছল। তান 'লাখযাছেন, “অপর একাঁট কথা উল্লেখ করা 
আনশ্যক যে, বলরামবাবু এই সময় টাকা পাঠাইয়া দেওয়ায় আম পরাক্ষার ণফ, 
দিতে পারিয়াছিলাম।” 

বলরামবাব্‌ রাখালকে তাঁহার গায়ের একটা পুরানো চিনা-কোট 'দিয়াছিলেন। 
রাখাল বাঁলত, জামাঁট আত পাঁবন্র; কেননা বলরামবাবূর দেওয়া পুরানো 
জামা । 

বিশ্বেশবরর চিঠি অনবরত আসত বলিয়া রাখাল আঁ্থর হইয়া ভীঠত, 
কখনও বা বরানগবের মঠ ছাঁড়য়া কযেকাঁদন বলরামবাবূর বাঁড় গগয়া থাকত, 
আবার কখনও বা বলরামবাবুদের উঁড়িষ্যা দেশের জাঁমদারী কোঠারে কিম্বা 
বৃন্দাবনের জমিদারঈর গাকুরবাঁড়তে চাঁলয়া যাইত, যাহাতে আর স্ত্রীর কাকুতি- 
পূর্ণ পন্ত্র না পাইতে হয়। রাখালের একবার বৃন্দাবন থাকবার সময় বিশ্বে*বরী 
স্বপ্নে দৌখয়াছিল যে, রাখাল যেন দেহত্যাগ কাঁরয়াছে, এই স্বপ্ন দেখিয়া তাহার 
মন এত উদ্ভ্রান্ত হয় যে, সে আত্মহত্যা কাঁরয়া দেহত্যাগ করে। 

“কোঠারী হইতে একবার রাখাল পুরী গিয়াছিল, সেবার শ্রীজগন্নাথ দর্শন 
কারয়া রাখাল ভাবাবেশে অজন্ত্র অশ্রপাত কাঁরয়াঁছল। নরেন্দ্রনাথ এই ভান্তর 
প্রাবল্যে ক্রন্দন ও নৃতা প্রভৃতি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি ইহা লইয়া 
অনেক 'বদ্রুপ করিয়াছিলেন। বাঁলয়াছলেন, “রাখাল যে ভীতু, জগন্নাথের 
খরতালের মত বড় বড় চোখ দেখে ভয়েই কেদে ফেলেছে।” 

রাখাল এই সময় অনেকবার বৃন্দাবন গিয়াছল, ব্লজমণ্ডলের নানা স্থানে 


গ্বামশজশীর মহাপ্রয়াপের পর ১৮৩ 


থাকিয়া তপস্যায় কাটাইত। এই সময় রাখাল একদিন বালয়াছলেন “-এক 
আসন, এক জপ, এক উদ্দেশ্য, এইটি না করলে আসন জাগ্রত হয় না।” 

সন্ব্যাস গ্রহণ করা হইয়া গিয়াছে, এখন আর 'রাখাল' নন, এখন হইলেন 
স্বামী বহম়ানন্দ। স্বামীজশী ডাঁকিতেন 'রাজা” বলে, কেননা ঠাকুর কখন কখন 
রাখাল রাজাও বাঁলতেন তাঁকে । এবার তাঁর 'রমতা সাধু' হইয়া প্রব্রজ্যার সময় 
আঁসিল। নানা দেশে কখনো একা কখনো কোন গুরুভাইয়ের সঙ্গে, কখনো বা 
শ্রীশ্রীমার সঙ্গী হইয়া নানা তর্থে ভ্রমণ করিলেন। স্বামীজন যখন প্রপ্রজ্যায় 
বাহর হন, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখাও হইত। স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গ 
এড়াইবার জন্য কখনো “বাবাদধানন্দ', কখনো বা “সচ্চিদানন্দ' নাম লইয়াছলেন। 
তবুও তাঁর মাঝে মাঝে গুরুভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া যাইত। কখনো কখনো 
কিছুদিন সকলে একত্রেও ছিলেন। হরিদ্বার ও ধাঁষকেশে থাকবার সময় 
অনেকেই একত্রে ছিলেন, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ সান্যাল মহাশয়ও তখন তাঁদের সঙ্গে 
ছিলেন। 

তখন তীর্থের পথ খুবই দুর্গম ছিল। হৃষিকেশ ছিল 'নাঁবড় জঙ্গল, 
হারদ্বারেও জঙ্গল ছিল, সেই জঙ্গলে মাঝে মাঝে বুনো হাতির দলও বাহর 
হইত। সাহারাণপুর পর্যন্ত রেলপথ ছিল, হাঁরদবার গমনের জন্য রেলের রাস্তা 
তখনও হয় নাই, কিন্তু সাধূরা পায়ে হাঁটিয়াই দুর্গম তাঁর্থে যাইতেন, তীর্থ 
ভ্রমণ সাধুদের একটি ব্রত ছিল। তখনকার একটি প্রবাদ বাক্য-- 


'রিমৃতা সাধ বহতা পনি, 
এসে ন কোই মৈল লখানি।” 
এই তণর্থযাব্রায় অনশন, অসস্থ হইলে বৃক্ষতল আশ্রয় এসব তো ছিলই, 
মাঝে মাঝে জীবন সংশয় বিপদও হইত। যে সময় সমুদ্রে 'সার জন্‌ লরেন্স 
জাহাজ ডুবিয়া যায়, সেই জাহাজে স্বামন ব্রহমানন্দেরও যাইবার কথা ছিল। 
কিল্তু সৌভাগাক্রমে তিনি জাহাজ হইতে নাঁময়া গয়াছলেন। 
স্বামশীজণ ও ব্রহমানন্দ একজনের কথা ছাঁড়য়া যেন আর একজনকে সম্পূর্ণ 
ভাবে অনুভব করাই যায় না। দুজন যেন দুজনকে লইয়াই সম্পূর্ণ হইয়াছেন । 
সেই দুজনের একজন যখন চলিয়া গেলেন, পড়িয়া রহিল তাঁহার অসম্পূর্ণ 
পারকজ্পনা, তখন ব্লহমানন্দ সেই পাঁরকম্পনাকেই স্বামীজীর প্রতশকরূুপে গ্রহণ 
কারয়া তাহারই শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। 
একাল্তভাবে উৎসগ্গই অজেয় শান্তর উৎস। স্বামীজী যখন বিদেশে 
[ছিলেন আলমবাজার মচে ব্রহন্নানন্দ ভ্রাতৃমণ্ডলশীর নায়করূপে সমস্ত ভার লইয়া 
ছিলেন। স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আঁসিতেছেন সংবাদ পাইয়াই ব্রহয়ানন্দ 
স্বামী সকলকে লইয়া লাগয়া গেলেন তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজনে । সকলেই 
অবশ্য তাঁহার সহযোগিতা কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রণী হইয়াছিলেন 'তিনি। 
এই সময় তাঁহার মাতৃহণীন ছেলোঁটর মারা যাওয়ার খবর পাইয়াছলেন। 


১৮৪ ্বামণী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ। স্ব 


তাঁহার বাবাও তাহার অঙ্পাঁদন পরে মারা যান। ছেলে কোনাঁদন বাপের স্নেহ 
পাওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞান হইয়া বাবাকে চোখেও দেখে নাই। তাহার মৃত্যু সংবাদ 
পাইয়া সেই কঠোর তপস্বীর মনেও কি দারুণ আঘাত লাগে নাইঃ মহেন্দ্রনাথ 
তাঁহার পুস্তকে 'লীখয়াছেন যে, বহু দন পরে বেলুড় মঠে একাদন কথার 
ছলে মহেন্দ্রবাব্‌ স্বামী ব্রহমানন্দের ছেলের অন্নপ্রাশনের দিনের উল্লেখ কারবার 
সময় ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মূখ যেন হঠাং 'ববর্ণ হইয়া গেল বাঁলয়া তাঁহার মনে 
হইয়াছল। 


্লামীজীর চিকাগো ধর্মমহাসভায় বন্তুতা দবার খবর কালীপূজার দুই 
এক দিন পরে স্টেটসম্যান পন্রে সিস্টার সারউইন মেরী স্নেলের লাঁখত বন্তৃতার 
যে বিবরণ বাহর হয়, তাহাতেই সকলে জানতে পাঁরয়াছিলেন। ইহার পর 
স্বামীজীর নিকউ হইতে সমস্ত-বিবরণ-সম্বালত পত্র আসিয়া পেশীছল।' সেই 
সঙ্গে আসিল স্বামী ব্রহয়ানন্দের নামে একটি বাংলা চিঠি। চিঠির প্রথমে 
অনেক অনেক 'দ'ডবৎ' 'লগুড়বৎ' লেখা ছিল, এইটি ছিল স্বামীজীর রাজা 
মহারাজের সঙ্গে রহস্যালাপ) শেষে স্বাক্ষর ছিল “তোমার নরেন'। তাঁহারা দুজনে 
যখন দঃজনকে প্রণাম কারতেন একজন বাঁলতেন গুরুব গুরুপাভ্রেষ? আর 
একজন বাঁলতেন, "জ্যেন্ঠ ভ্রাতা সম 'ীপতা ।' 

স্বামীজশী ইউরোপ হইতে দেশে "ফারিয়া টাকাকাঁড় সব কিছ ব্হমানন্দ 
স্বামীকেই 'দিয়াছলেন, আবার 1দ্বতীয়বার আমেরিকা যাত্রার সময় তাঁহার নামেই 
সব কিছু 'লাখয়া দিতে চাহয়াছলেন, কিন্তু ব্রহম়ানন্দ স্বামী তাহাতে সম্মত 
হন নাই। 

[বদেশে থাকা কালেই স্বামীজী মিশনের প্রোসডেন্টের পদ পারিত্যাগ 
কারবার পর ব্রহয়ানন্দ স্বামীকেই তিনি সভাপাঁতিরূপে নির্বাচন কাঁরয়াছিলেন। 
স্বামীজশীর শরীর অসুস্থ, রাগলে তাঁহার জ্ঞান থাকত না, তাই ঠিকমত 
কাজ না হইলে সব ঝোঁকটাই 'গয়া পাঁড়ত রাজা মহারাজের উপর, পরে আবার 
ক্ষমাও চাঁহতেন। 

বৃদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া কাশীতে স্বামীজশ প্রায় দু" মাস ছিলেন, তার 
আগেই জনকতক উৎসাহ যুবক কাশী সেবাশ্রমের সূত্রপাত করিয়াছলেন। 
তখনও তাহার নামকবণ হয় নাই। ফ্বামীজশী তাহার নামকরণ কাঁরলেন, 
সেবক ছেলেদের উৎসাহ ও উপদেশ দিলেন, ব্রহন্নানন্দ স্বামীকে বাঁললেন, 
'রাজা, কাশশীর এই প্রীতষ্ঠানাটর উপর দাষ্ট রাখস), 

এইরকম আরও অনেক ভার স্বামীজী রাজা মহারাজকেই দিয়া গিয়োছলেন, 
যেমন জের গভর্ধারিণর ও পাঁববারিক ব্যাপারের সম্বন্ধে।  বালয়াছিলেন, 
“তই আমার মার আর বাঁড়র বন্দোবস্ত করে দিস। তাঁর তীর্থ দর্শনের বড়ই 
ইচ্ছা তুই তাঁকে তীর্থ দর্শন করাস'। স্বামীজীর এ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য 
ব্রহ়ানল্দ স্বামী বেলড় মগের শত সহম্র ঝঞ্কাটের মধ্যেও অনবরত হাইকোর্টে 
গয়া স্বামীজীর জ্ঞাতদের সাহত 'ববাদ 'নম্পান্ত করিয়াছিলেন, গৌরমোহন 


স্বামণীজশর মহাপ্রয়াপের পর ১৮৫ 


মুখার্জর স্ট্রীটে স্বামীজীর জননীর জন্য বাঁড় ঠিক কারয়া দয়াছিলেন, এবং 
তাহার পরী যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্তই কারয়া 'দিয়াছলেন। 

নরেন্দ্রনাথ জননশর ও বাড়ীর দেখাশুনার ভার রাজা মহারাজের হাতে 
দয়াছিলেন, তাই তান ভূবনেশ্বরী যখনই ডাকতেন, তখনই আঁসয়া তাঁহার 
সাহত দেখা কারিতেন। জগদ্ধাী পৃজাব সময় তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া 
তত্বাবধান কাঁরয়াছিলেন, কেননা স্বামীজশী তাঁহার মার জগদ্ধান্রৰ পূজার সময় 
একবার নিজেই সমস্ত করেন। 

বেলুড় মঠের মত প্রতিষ্ঠান, স্বামশজীর দেহান্তরের পর চাঁরাঁদকে বিশৃঙ্খলা 
দেখা 'দিয়াছে। অর্থাভাব দেখা দিল, কেননা স্বামীজশী যতদন "ছিলেন, 
নানাভাবে অর্থগম হইত, লোকে খাবার জিনিসও দিয়া যাইত। কিন্তু এখন আর 
(তেমনভাবে টাকা আসে না। অথচ প্রাতষ্ঠানাট লোকসংখ্যার দিক দিয়া খুবই 
বড়। শবানন্দ স্বামী কাশীতে আছেন, তুরীয়ানদ্দ আমেরিকা হইতে 
ভারতবর্ধে আসবার পথে জাহাজে আছেন। এঁদকে আবার বাল 
িউানাসপ্যালাট ট্যাক্সের জন্য মোকদ্দমা কারতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভাঁহারা 
বাঁলতেছেন, বেলুড় মঠ আসলে ধর্মস্থানই নয়। হুগলশী কোর্টে এই মোকদ্দমা 
হয়, সেজন্য ব্রহয়ানন্দ স্বা্শকে অনবরত হুগলী ও বেলুড় যাতায়াত কাঁরতে 
হইথাছে। খরচ ও পাঁরশ্রগের অন্ত ছিল না, অবশেষে বেলুড় মঠেরই জয় 
হইল এবং যে নজর স্থাঁপত হইল, তাহাতে কাশী, কনখল প্রভাতি সকল 
স্থানের রামকৃষ্ণ মিশনের মঠগাঁল ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাইল। 

স্বামীজী বেলুড়ে মাদ্রাজে এবং মায়াবতশীতে মঠ কাঁরয়া গিয়াছিলেন। 
সায়াবতশ অদ্বৈতাশ্রমের স্বত্বাধকারণশী ছিলেন মিসেস সেভিয়ার, কেননা গসস্টার 
সেভিযারই এ মঠ স্থাপন করেন। কাশ ও কনখলে সেবাশ্রমের সমনতরপাত মান্র 
হইযাছল। এঁদকে বেলুড় মঠ পারিচালনেরও ভার ছিল। বিশেষভাবে সঙ্ঘ- 
পাঁরচালনণ শান্ত না থাকিলে কিছুতেই এ সমস্ত একসঙ্গে চালানো সম্ভব হইত 
না। স্বাম্পীজশ গণতন্ত্র অপেক্ষা ভিক্লেটরাশিপ বা সর্বময় কর্তত্ই এদেশের 
পক্ষে উপযুন্ত বলিয়া মনে করিতেন, ব্রহমানন্দ স্বামীও সেই পন্থাই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কেননা সে সময় বেলুড় মঠের পক্ষে গণতন্মের মতে চলা কছুতেই 
সম্ভব হইত না। 

অনেক লোক একত্র থাঁকলে সাধু অথবা গৃহ যাহাই হোক না কেন, 
মাঝে মাঝে ছোটখাট গোলমাল হইয়াই থাকে । কিন্ত ব্রহমানন্দ স্বামীর এগন 
একটা ব্যান্িত্ব ছিল যে, অন্যের গনকট যে ব্যাপারাট গুরুতর বাঁলয়া বোধ হইত, 
ব্রহযানন্দ স্বামী আতি সহজেই তাহার মশমাংসা কাঁরয়া দিতেন। তাঁহার 
পক্ষপাতশূন্য সদয় ব্যবহার সকলকেই তাঁহার প্রাত শ্রম্ধাবান ও নির্ভরশীল 
কারিত। তাঁহার অত্যাশ্চর্য সংগঠন শান্ত ছিল। এই সংগঠন শীল্ততেই স্বামী 
ব্ুহয়ানন্দের সভাপাতিত্বের সময় রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ দিকে দিকে প্রসার লাভ 
কারয়াছল। তাঁহার সময়ে মঠে বা মিশনে কোন বিশৃঙ্খলাই হয় নাই। 


১৮৫ ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃষ সম্ঘ 


তাঁহার অর্থনশীতির জ্ঞানও আশ্চর্যরকম ছিল। নিজে ধনীর সল্তান হইয়াও 
একেবারে সর্বত্যাগী, অথচ কিভাবে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইবে এবং সেই 
সংগৃহীত অর্থ কিভাবে মিশনের প্রচার ও উন্নাতর জন্য ব্যয় করা হইলে রামকৃফ 
মশন দনে দিনে দেশব্যাপপ প্রসারতা লাভ কারবে, সেবিষয়ে তাঁহার স্বভাব- 
[সম্ঘ ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা ছিল। মহেন্দ্রবাব তাঁর পুস্তকে 'লাখয়াছেন, 
“ব্রহমানন্দকে যাঁদ একটি রাজ্য চালাইবার ভার দেওয়া থাঁকত, তবে নিঃসঞ্কোচে 
বলা যায় যে, সে এ রাজ্য আঁতি সশৃজ্থলভাবে চালাইতে পাঁরত।” আসলে এই 
যে ভার, এটি স্বামন ব্রহয়ানন্দের নিকট "পরম তপস্যা” বাঁলয়াই মনে হইয়াছিল, 
তাই তিনি কায়মনোবাক্যে এই ভার বহন কাঁরতে পারিয়াছলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ ভারতবর্ষের সকল দেশেই বিস্তার লাভ করুক 
স্বামীজীর ছিল ইহা সঙ্কজ্প, সেই সংকল্প কার্যে পাঁরণত করিয়াছেন স্বামী 
ব্রহমানন্দ। স্বামীজী ছক আঁকয়া দয়া গিয়াঁছলেন, স্বামী ব্রহমানন্দ গঠন- 
কার্ষের ভার লইলেন। এই গঠনকার্যে সকল সাধুগণই সহায়তা করিয়াছলেন। 
সকলেই একমত, একভাব ও একই মহান উদ্দেশ্যের প্রেরণায় কার্য করিয়াছলেন 
নিশ্চয়ই, কিন্তু এই যে বিরোধহশীনভাবে সৃশঙ্খলায় কার্য পাঁরচালিত হইয়াছিল, 
ইহার মূলে ছিল স্বামণ ব্রহমানন্দের প্রেরণা, নিদেশি, প্রভাব এবং সকলের প্রাত 
সমদার্শতা ও সস্নেহ ব্যবহার । 

কাশশীর সেবাশ্রম প্রথমে জনসাধারণ দ্বারা প্রবার্তত হইয়াছল, পরে 
১৯০২ খঙ্টাব্দে ইহা মিশনের পারচালনের অধীনে আসে । ইটালশর উপেন্দ্রনাথ 
দেব ব্রহমানল্দ স্বামীকে সেবাশ্রমের জন্য কিছু টাকা দয়াছলেন। সেবাশ্রম 
প্রীতষ্ঠার জন্য স্বামী ব্রহমানন্দকে অনেক ঝামেলা পোহাইতে হইয়াছল। 
১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাশশীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাঁপত হয়, শিবানন্দ স্বামশর উপর 
ইহার ভার দেওয়া হইয়াছিল। তখন আশ্রম ভাড়া বাঁড়তেই ছিল। পরে 
ব্রহমানন্দ স্বামশির অক্লান্ত চেষ্টায় সেবাশ্রম সূপ্রাতচ্ঠিত হয়। 

স্বামীজশীর তিরোধানের পর স্বামী ব্রহয়ানন্দ কয়েক বংসর কাহাকেও দণক্ষা 
দেন নাই। মগের পাকুরের ঘরে অথবা দাক্ষণেশ্বরের ঠাকুরের ঘরেও তান 
প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, বাঁলতেন, ঠাকুর ঘরের ভিতর সাক্ষাংরূপেই 
রাহয়াছেন, তাঁহার বিনা আদেশে হঠাৎ ঘরে ঢাক কি করিয়া? 

১৯০১ খ্টান্দে কনখলের সেবাশ্রম স্থাপন করা হয়, কলিকাতার এক 
ভদ্রলোক সে সময় সেবাশ্রম স্থাপনের জন্য দু হাজার তিন শো টাকা 'দয়াছলেন, 
পরে তিনিই আবার কয়েক বংসর পরে টাকাটি ফিরাইয়া চাহলেন। কেবল 
তাই নয় অনেক কট কথাও বাঁললেন। 

তখন স্বামী ব্লহন্নানন্দ বিষম বিপদে পাঁড়লেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় 
বিপদ কাটিয়া গেল। কনখল হইতে কল্যাণানন্দ স্বামী জানাইলেন যে, ভজন- 
লাল লো'হয়া নামে এক ভদ্রলোক প্রীতশ্রাত "দিয়াছেন যে, ?তাঁন দুইজন 
মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কাছ হইতে আশ্রম স্থাপনের সমস্ত টাকাই সংগ্রহ কাঁরয়া 


চ্বামধজাঁর মহাপ্রয়াণের পর ১৮৭ 


[দবেন। এইভাবে কনখলের আশ্রমও প্রাতীন্ঠত হইল। 

১৯০২ খ্টাব্দে রাজা মহারাজ স্বামশ ভ্রিগুণাতীতকে ক্যাঁলফো নিপা 
পাঠান। 

১৯০৯ খল্টাব্দে মঠ ও মিশন রোঁজস্ট্রি হয়। তখন মঠের আমূল পাঁরবর্তন 
হইয়া যায়। মঠের কাজ দুইভাগে বিভন্ত হয়, একভাগ মিশন ও অন্য ভাগ 
মঠ। এই সময় বেলুড় মঠের ওয়াক কাঁমাঁট গঠিত হয়। তখন হইতেই 
রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ সন্ন্যাসীদের প্রাতিষ্ঠানেই পাঁরণত হইল, কেননা ওয়ার্ক 
কমিটিতে গৃহী কেহ রহলেন না। গৃহস্থ ও ভন্তগণ ৫২ টাকা বার্ধক চাদা 
দিয়া মেম্বর থাকিতে পারবেন এবং মঠের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারিবেন। আর 
যাঁরা একশো টাকা 'দবেন, তাঁহারা আজীবন সদস্য থাকতে পারবেন, ইহাই 
স্থির হইল। 

মঠ ও মিশন পৃথক হওয়াতে প্রচার বভাগ এবং মঠ দুই আলাদা হইল; 
আয়-ব্যয়ের তহাঁবলও আলাদা হইয়া গেল। এক বিভাগের ভার লইলেন 
সভাপাত ব্রহনানন্দ স্বামী, অন্য বিভাগের ভার লইলেন সেক্কেটারী স্বামী 
সাবদানন্দ। বস্তুত স্বামী সারদানন্দই 'ছলেন শ্রীরামকৃষ্ণ 'মশনের সববধ 
শ্রীবৃদ্ধ ও প্রসারের কার্যে স্বামী ব্রহমানন্দের দাক্ষণ হস্তস্বরূপ। 


রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসার 


মী ব্রহনানন্দ ইহার পর হইতে তাঁহার জাঁবিতকাল পষন্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ 
গ্ব [মিশনের সভাপাতি ছিলেন। দুই বংসর সময় পযন্ত প্রত্যেক সভাপাঁতির 
কার্যকাল, ইহার পর আবার প্রোসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়। 

১৯০১, ৮ই ফেব্রুয়ারী হাওড়া কোর্টে স্বামশজশীর মঠের দেবোত্তর দাঁলল 
রেজেস্ট্রী হওয়ার চারাঁদন পরেই মঠের প্রথম সাধারণ আঁধবেশন হয়, সেই 
আধবেশনে স্বামীজাঁ স্বয়ং উপাস্থত ছিলেন। 

এই প্রথম আঁধবেশন হয় ১৯০১ খুঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী । মঠের দেবোত্তর 
সম্পান্তর এগ্সারোজন ট্রাস্টির মধ্যে সৌঁদন আটজন উপাঁস্থত ও 'তনজন 
অনূপাঁস্থত ছিলেন। অনুপাঁস্থত ট্রাঁস্টগণের মধ্যে স্বামী রামকৃফ্কানন্দ তখন 
মাদ্রাজস্থ রামকৃষ্$ মিশনের প্রচারকার্ষের ভার নিয়া মাদ্রাজে ছিলেন, স্বাম? 
তুরীয়ানন্দ ক্যালিফোন'়্ায় নবপ্রাঁতাষ্ঠত শান্তি আশ্রমে ছিলেন এবং স্বামী 
অভেদানন্দ যুক্তরাজ্যে বেদান্ত প্রচারকার্ধে ছিলেন। আটজন ট্রাস্টি উপ্পাস্থত 
1ছলেন। 

স্বামশ বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্দেবের আদর্শ প্রচারের জন্য যে অপাঁরসীম 
যত্র ও পাঁরশ্রম করিয়াছেন, এবং তাঁহার ভাব প্রচারের জন্য যাহারা জীবন সমর্পণ 
কারয়াছেন তাঁহাদের বাসের জন্য একাঁট স্থান তাঁহারই চেষ্টায় গাঁড়য়া উাঁঠয়াছে 
সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দয়া এই আঁধবেশন আরম্ভ করা হয়। 

তারপর ট্রীস্ট-িড পড়া হইবার পর তাহার মর্মার্থ ট্রাস্টিগণকে বুঝাইয়া 
দেওয়া হয। আঁধবেশনের সভাপাঁত ছিলেন প্রবীণ সাধু অদ্বৈতানন্দ। 

ইহার পর সভাপাঁত নির্বাচন। সভাপাঁতর জন্য তিনাঁট নাম প্রস্তাব করা 
হইয়াছল। (১) স্বামী ব্রহমানন্দ, (২) স্বামী সারদানন্দ, (৩) স্বামী 
রামকষ্কানলদ। ভোটের ফল এইরূপ হয় £ 


প্রস্তাবিত নাম পক্ষে ণবপক্ষে 
স্বামী বহনানন্দ ৫ ৩ 
স্বামী সারদানন্দ ১ এ 
স্বামণ রামকৃষ্ণানন্দ ২ ৬ 


ইহার পর স্বামী প্রেমানন্দ প্রস্তাব করেন যে, স্বামী সারদানন্দ সেক্রেটারী 
এবং স্বামী নির্মলানন্দ আযাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী হইবেন। স্বামী ব্রিগ্ণাতীত 
প্রস্তাবাঁট সমর্থন করেন, এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবাট গৃহীত হয়। কিচ্তু 
স্বামশ নির্মলানন্দ কোনরকম পদে থাকতে আঁনচ্ছা প্রকাশ করেন। 

ধদবতশয় আঁধবেশন হয় ১৯০২ খস্টাব্দের ২২শে জুলাই। স্বামীজীর 
দেহত্যাগের কয়েকাদন পরেই এই আঁধবেশন হয়। 


রামকৃ্। মিশনের প্রসার ১৮১ 


সভাপাঁত ছিলেন স্বামী ব্রহনানন্দ, এবং উপপাস্থত সভ্যগণ, স্বামশ 
সারদানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী ভ্িগুণাতশত, স্বামশ 
অখণ্ডানন্দ। 

আঁধবেশনের প্রথম প্রঙ্তাব ছিল স্বামীজীর প্রাইভেট ফণ্ড, যাহার টাকা 
সভাপতি ব্রহয়ানন্দ স্বামীর নিকট গচ্ছিত আছে, সেই অথের সম্বক্ধে। 
গভনমেন্ট পেপারে টাকা ছিল ৩৭০০২ এবং নগদ ছিল ১৭০০-। দেখা গেল, 
টাকাঁট ঠিকমতই আছে। 

প্রস্তাবে বলা হইল যে, স্বামীজশর শেষ ইচ্ছা অনূসারে টাকাট তাহার 
মাকে দেওয়া হইবে, কিম্বা তাঁহার ইচ্ছানূসারে খরচ করা হইবে। 

এ টাকা হইতে বাদ যাইবে 


শান্তিরাম ঘোষের কাছে স্বামশজপর ধার রি 4 
স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের জন্য মশার কিনিতে দেন ৮ ২০৩ 
স্বামী অদ্বৈতানন্দের চোখ অস্ত্র কারবার ফি দেওয়ার 
জন্য স্বামীজশীর নির্দেশ রে ৩০- 
মোট ৫৯২ টাকা 


দ্বতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, ইউনাইটেড স্টেট 'নবাঁসনী 'ঈমসেস এস সি 
বুল স্বামীজশীকে একটা ৭৫০২ টাকার চেক 'দয়াছিলেন ১৯০২ খম্টাব্দের 
এপ্রল মাসে, মিসেস সি ক্রিয়েনেস্টভ্যালেলের আমেরিকা ফারবার জাহাজ 
ভাড়ার জন্য। জাহাজ ভাড়াঁট যাঁদ মিসেস সৌভয়ার কি স্বামজশীর অন্য 
কোন বন্ধু দিয়া দেন তাহা হইলে এ টাকাটাও স্বামগজশীর মাকেই দেওয়া হইবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হিসাবের প্রণালী ইহা হইতে অনেকটা বুঝা যায়। এ 
টাকা দিয়া পরে ব্রহমানন্দ স্বামী স্বামীজীর মাকে তীর্থ করাইয়াছিলেন এবং 
মামলা মোকদ্দমা কাঁরয়া জ্ঞাতদের হাত হইতে সমস্ত সম্পার্ত পুনরুদ্ধার 
কাঁরয়াছিলেন। এর জন্য তাঁকে অনেক কস্ট সহ্য কারতে হইয়াছল। 

স্বামীজশী যখন ইউরোপে ছিলেন তাঁহার মার যা দকছু কারবার ব্রহয়ানল্দ 
স্বামীই কারতেন। 

প্রত্যেক ব্যাপারের জন্য আলাদা আলাদা অর্থভান্ডার। শ্রীরামকৃষ্ণ 
জল্মোৎসব ফান্ড”, “স্বামীজশীর জন্মোৎসব ফান্ড” এই দুইই সম্পূর্ণ আলাদা । 
যে কোন ভন্ত উৎসবের জন্য টাকা দলে সোঁট স্বামশজশীর জল্মোংসব ফণ্ডে জমা 
হইবে, ঠাকুরের জল্মোংসব ব্যাপারের সঙ্গে সে টাকার কোন সম্পর্ক থাঁকবে 
না। এ বিষয়ে স্বামীজণর কঠোর 'নদেশ ছিল। তান বাঁলয়াছিলেন, “যাঁদ 
তোমাকে অনাহারে মরতেও হয়, তবু অন্য বাবদের টাকা থেকে এক পয়সাও 
খরচ করবে না।” 

মঠ আর মিশন দুই আলাদা । তাই যদি কোন ভন্ত প্রণামী দেন বা ঠাকুর- 
সেবার জন্য টাকা দেন সোঁট মঠের অর্থভাণ্ডারে সণ্টিত হইবে, আর জনসাধারণ 


১৯০ জ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকফ সম্ঘ 


জনাহতকর কার্ষের জন্য যে টাকা দান কাঁরবে সোঁট হইবে মিশনের টাকা । সে 
হইবে। 

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর বেলুড় মঠের বিশেষ অর্থকস্ট হইয়াছিল। 
সভাপাঁত স্বামণ ব্রহম্ানন্দ কি উপায়ে টাকা সংগৃহীত হইবে দিবারান্র সেই চিন্তা 
কাঁরতেন। অবশ্য তাতে তাঁহার সাধনভজনের ব্যাঘাত হইত না। এটিও 
তাঁহার একরকম ভগবংভজন ছাড়া আর কিছু নয়। 

অর্থ-সংগ্রহ না হইলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসার হইতে পারে না, আর্ত 
সেবার কাজ চলিতে পারে না, নূতন নূতন পরিকজ্পনাও কার্ষে পাঁরণত হইতে 
পারে না। এজন্য সকলের আগে চাই অর্থ । 

তাই প্রত্যেকটি আঁধবেশনেই এই অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। 
তৃতীয় আঁধবেশন হয় ১৯০৩ খ্টাব্দের ৭ই মে, এই মে মাসেই আরও তিনাঁট 
আধবেশন হইয়াছিল। 

কিন্তু অপূর্ব দক্ষতা ছিল এ বিষয়ে সভাপাতি স্বামন ব্রহন্ানন্দের। প্রত্যেক 
কাজই তান সুসম্পন্ন কাঁরয়াছলেন। 

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরই প্রথম যে জল্মাতাঁথ সেই পৌষ কৃষ্ণা সগ্তমীতে 
স্বামী ব্রহয্ানন্দ দরিদ্রনারায়ণ সেবা কাঁরবেন বাঁলয়া 'স্থর কারলেন। 

স্বামীজী গরীব দুঃখীদের খাওয়াইতে বড়ই ভালবাসিতেন। স্বামীজশর 
জীবনের শেষ সময়ে বেলুড় মঠ পাঁরজ্কার করিতে যে সব সাঁওতালরা আ'সয়াছিল, 
হংকা হাতে কাঁরয়া তাহাদের সাঁহত তামাক খাইতে খাইতে গঞ্প আরম্ভ করিতেন। 
একাঁদন তাহাদের একজনকে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?” 

সে বলিল, "নারে বাপ, এখন যে আমাদের বিয়া হইছে, তুদের ছোঁয়া নুন 
খেলে আমাদের জাত যাবেক।” 

“বশ্যা হইছে” মানে এখন আমি বিবাহত। সূতরাং স্বামীজী বাঁললেন, 
“নূন দেওয়া তরকাঁর খাব কেন? আলি তরকার, লুচি আর দই মিন্টি 
খাব, তাতে তো জাত যাবে না।” তাহারা রাজী হইল। তখন স্বামীজনর 
[নদেশে আলহীন ভরকার, লুচি ও নানারকম 'মিন্ট ও দই দয়া সেই সব 
সাঁওতাল ভোজন করানো হইল । স্বামীজশী নিজে দাঁড়াইয়া তাহাদের খাওয়ার 
তদারক কাঁরয়াছলেন। তাহারা এইসব খাবার খাইয়া খুবই খুশী, “আরে 
স্বামীজী বাপ্‌, এমন জিনিসটা তুরা কোথাকে পোৌঁলরে।” আর স্বামীজীও 
খাওয়াইয়া ততোধিক খুশী, সকলকে ডাকিয়া বাঁললেন, দ্যাখ তোরা, জ্যান্ত 
নারায়ণের ভোগ হচ্ছে, দেখে যা।” 

রাজা মহারাজের সে সব কথাই মনে ছিল, এ তো সৌঁদনের কথা । স্বামীজীর 
সম্বন্ধে অনেক পুরানো কথাও তাঁহ'র মনে গাঁথা হইয়া আছে। রাজা মহারাজ 
ভোজের ফর্দ কারিতে বাঁসলেন। বাঁললেন, “লুচির দরকার নেই, গাঁরবেরা ভাত- 
তরকারিই খেতে ভালবাসে । মাছের মুড়া দিয়ে ডাল রান্না হোক্‌, মাছ আল 
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কাপ দিয়ে একটা তরকার আর রাঙা আলুর টক হোক্‌। আর দৈ আর বোঁদে, 
এই হ'লেই হবে ।” গোপাল ঢুল? ঢোল কাঁধে লইয়া বালী হইতে হাওড়া পর্যন্ত 
ঢেরা দিয়া দল। অনেক দুর হইতে অনেক লোক আঁসয়াছল, কিন্তু সকলেই 
আহারে পাঁরতৃপ্ত। বেলুড় মঠে এইটিই স্বামনজাীর প্রথম জল্মাতাথর উৎসব। 

স্বামীজাী বেলুড় আর মাদ্রাজে মঠ স্থাপন কাঁরয়া 'গিয়াছেন, মায়াবতাঁর 
মঠও স্বামশীজীর ইচ্ছানুসারে স্থাপিত হইয়াছে। কাশীতে অদ্বৈতাশ্রম স্থাপন 
করিবার চেষ্টা চাঁলতেছে, সেবাশ্রমও একরকম চলিতেছে, কিন্তু ব্রহম়ানন্দ 
স্বামী দেখলেন মিশনের তত্বাবধানের ভিতর না আসলে কাশশ সেবাশ্রম 
ঠিকমত চলিবে না, তাই সের জন্য একটা জাম সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে 
লাগলেন। কাশী সেবাশ্রম আর অদ্বৈতাশ্রম পাশাপাঁশ প্রাতিষ্ঠত হইল। 
সেবাশ্রমে সেবাকার্যের যাহারা কম তাঁহারা সেবাশ্রম হইতেই আহার পাইবেন, 
কিন্তু অদ্বৈত আশ্রম তপস্যা ও সাধনার স্থান, সেখানে যাঁহারা তপস্যা কারতে 
আসবেন তাঁহাদের নিজের আহার্য ভিক্ষা কাঁরয়া 'নজেদেরই সংগ্রহ কাঁরয়া 
[নিতে হইবে, ইহাই হইল নিয়ম । স্বামী শিবানন্দ সেখানে অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন, 
এবং খুবই অর্থকম্টের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইল। ব্রহয়ানন্দ স্বামী 
অদ্বৈত আশ্রমের যাহাতে একট অর্থভাণ্ডার হয় সেজন্য কাশী গিয়া গৃহস্থদের 
বাঁড় বাঁড় অর্থসংগ্রহ করিয়াছলেন' 

কনখলে স্বামীজশর শিষ্য কল্যাণানন্দজী তিনাঁট চালাঘর তুলিয়া সেই 
চালাঘরেই অসুস্থ সাধুদের যথাসাধ্য সেবা কারয়াছিলেন। কিকাতার এক 
ভদ্রলোক জমি কিনিবার জন্য যে টাকা 'িয়াঁছলেন পেরে আবার তান টাকাটা 
ফিরাইয়া লইতে চাঁহয়াছিলেন। তাহাতে পনেরো বিঘা জম কেনা হইয়াছিল । 
দুজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের অর্থসাহায্যে সেখানে পাকা বাঁড় তোলা হইল। 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে রাজা মহারাজ বাঁড় তৈরশর কাজে পাঠাইলেন। 

এইভাবে বৃন্দাবনেও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠত হইল। এই প্রীতষ্ঞানের 'যাঁন 
ভার লইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল হরেন্দ্রনাথ। তিনি তখনও সম্্যাস গ্রহণ 
করেন নাই, ব্রহম্নচারী ছিলেন। ইনি স্বামীজীর বংশের সন্তান, এবং চিকিৎসা 
সম্বন্ধে আভিজ্ঞ 'ছিলেন। বৃন্দাবন সেবাশ্রমে অনেক রোগী আসতেন, 
তাঁহাদের ইনি চাকংসা করিতেন এবং বৃন্দাবনের আঁধবাসগণের বাড়িতেও 
[চাকৎসা কারতেন। ১৯১০ খন্টাব্দে, ১৩ই ভিসেম্বর একটি আঁধবেশন হয়। 
সেই আঁধবেশনে স্বামী সারদানন্দ তিনজন সাধূর নামে পমস্‌্কনূডাক্টের? 
অভিযোগ আনেন। ইহার মধ্যে একজন ব্রহনচারী হরেন্দ্রনাথ, অন্যজন উদ্বোধন 
পান্রকার ম্যানেজার স্বামী সত্যকাম এবং তৃতীয়জন ক্যালিফোর্নিয়া লস: 
এঞ্জেলসের আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত স্বামী সাঁচ্চদানন্দ নং ২)। 

হরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আভিষোগ আসে যে, তান 'াঁকৎসা কাঁরতে যে সব 
বাড়তে যাইতেছেন তাহার এক বাঁড়র কোন তরুণী বিধবার প্রেমে পাঁড়িয়া 
গিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথকে ট্রাস্টিগণের সম্মিলিত মতানুসারে বৃন্দাবন হইতে 
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বেলুড় মঠে 'ফারয়া আসিবার আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু তান এ মেয়োটকেই 
বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন। 

ইহার কিছা্দিন পরে হরেন্দ্রনাথ বেলুড় মঠে একবার স্বামণ ব্রহয়ানন্দকে 
দর্শন করিতে আসেন। বেলুড়ের ঘাটে যখন 'তাঁন নৌকা হইতে নাঁমিতেছেন 
তখন স্বামী ব্রহয়ানন্দ দোতলা হইতে তাঁহাকে দোৌখতে পাইয়া তাঁহার একজন 
সেবককে তাঁহাকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এবং তান যখন উপরে 
আসিয়া বারান্দায় রাজা মহারাজের পায়ের তলায় উপুড় হইয়া পাঁড়লেন, রাজা 
মহারাজ তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষে ধারণ কাঁরলেন। গদগদকণ্ঠে বললেন, “এতদিন 
কোথায় ছিলিঃ একটা চিঠি 'লিখেও তো বুড়োকে মনে কারস নি?” তখনই 
তাঁহার জন্য মাছ আনতে লোক পাঠাইলেন, বলিলেন, “ও ব্ন্দাবনে মাছ খেতে 
পায় না, ওর জন্য ভাল মাছ আন।” হরেন্দ্রনাথের ডাকনাম ছিল নন্দুবাবঃ। 
রাজা মহারাজ তাঁহার সেই ছেলেবেলার নাম 'নাদ বাঁলয়াই ডাকতেন এবং 
ইতিমধ্যে এই যে ঘটনাগ্াল ঘাঁটয়া গিয়াছে তাহার কিছুই যেন ঘটে নাই, 
এইভাবেই তাঁহার সাঁহত ব্যবহার কারলেন। 

ব্রহয়ানন্দ স্বামধর--যখন তান রাখাল ছিলেন তখন হইতেই তাঁহার 
প্রকীতি এইরূপ ছিল, কাহাকেও তান ত্যাগ কারতেন না। বিশেষত, হরেন্দ্র- 
নাথের ব্যাপারাটিকে তানি হয়তো দোষ বাঁলয়াই মনে করেন নাই। 

স্বামি সত্যকামও তাঁহার কাছে আশ্রয় চাহয়াছলেন। ব্রহযানন্দ স্বামশ 
তখন কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন, সত্যকামণ কাছাকাছ কোন স্থানে ছিলেন, 
[তিনি সেখান হইতে জানাইয়াছিলেন যে, যাঁদ রাজা মহারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দান 
ও ক্ষমা করেন। স্বামী ব্রহমানন্দ ক্ষমা করিবেন বলিয়াছলেন, কিন্তু একাঁটি 
শতে। সে শর্ত এই যে, তান বাঁলযাছিলেন যে, “সে আশ্রয় পাবে, কিন্তু 
আমার কাছেই তাকে থাকতে হবে, আমার বিনানুমাতিতে একাদনের জন্যও আমার 
কাছ থেকে অন্য কোথাও যেতে পারবে না।” 'িকন্তু সত্যকাম এই শর্তে রাজী 
হইতে পারলেন না, তান হরিদ্বারেই রাহয়া গেলেন। ইহার পর হারদ্বারের 
কতকগুীল নাগা সাধুর সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা বাঁধে, দাঙ্গার পর নাগা 
সাধুরা ফেরার হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকেন, সেই সময় সত্যকাম গভর্ন- 
মৈন্টের ইনফরমার হইয়া অনেকগুলি সাধূকে ধরাইয়া দিয়াছলেন। বস্তুত 
তাঁহার স্বভাব যথার্থই তেমন সং ছিল না, উদ্বোধনে থাকার সময় শ্রীশ্রীমাও 
তাঁহাকে সংশোধন করিতে পারেন নাই। 

লস্‌ আযাঞ্জেলসের স্বামী সাঁচ্চদানন্দ গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া- 
ছিলেন, তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফারিয়া আসবার আদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে 
মিশনের বাঁহ্ভূতি বাঁলযা ঘোষণা করা হয়। 

স্বামী ব্রহমনানল্দ একাঁদকে ছিলেন দ্নেহময়ী জননীর ন্যায় আতি কোমল 
স্বভাবের এবং অপরাদকে ছিলেন কঠোর শাসক। তাঁহার গাম্ভীর্ষের কাছে অতি 
সাহসীও সহসা অগ্রসর হইয়া কোনও কথা বাঁলতে পারত না, আবার বালকের 
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মত চপলতা ও পাঁরহাসপটূতা শৈষ বয়স পর্ষ্তও ছিল। এমন কি মৃত্ত্যু- 
শষ্যাতেও তান সকলের সঙ্গে হাস্য পারহাস করেছেন। 

প্রথম জীবনে তাঁহার কঠোর তপস্যা পুরাকালের তপস্বীদের তপস্যার 
সমতুল্য, আবার কর্মজীবনেও তান শত সহম্্ কর্মের মধ্যে মাঝে মাঝে একেবারে 
সব ছাঁড়য়া তপস্যায় চাঁলয়া যাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে জন্মগত 'জাপক' বাঁলয়া- 
ছিলেন, সোট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনেকেই ; সকল কর্মের মধ্যেই তাহার 
মন যেন দুইভাগে ভাগ হইয়া থাঁকত। এক ভাগ একনিষ্ঠ .কর্মতাপস, আর 
এক ভাগ ছিল সবর্দা ভগবংভাবে নিমর্গন সাধক। 

তিনি বার বার প্রোসডে্ট নির্বাচিত হইয়া সমস্ত অবাঁশস্ট জীবনকাল 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রোসিডেন্ট ছিলেন, কেবল একবার কোন কারণে যথারশীত 
প্রোসডেন্ট নির্বাচন না হওয়াতে বয়ঃজ্যেম্ঠ সাধু স্বামী অদ্বৈতানন্দ বনা ভোটেই 
প্রেসিডেন্ট হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতানন্দ প্রোসডেন্ট হন এবং এ 
১৯০৯ খঙ্টাব্দের শেষে ২৮শে নভেম্বরই তিনি দেহত্যাগ করেন, তারপর স্বামশ 
ব্রহম়ানন্দ আবার প্রেসিডেন্ট হন। 

তাঁহার শেষবার পুনা্নরবাচন হয় ১৯২১ খস্টাব্দের ২৪শে মার্চ। এই 
১৯২১ খণ্টাব্দেই তিনি অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছেন। কাশী সেবাশ্রমের বিরোধ 
ও বিশৃঙ্খলা দূর কারবার জন্য তান কাশশ গিয়া সেখানে থাকিয়া সেখানকার 
বিশৃঙ্খলা দূর করেন, সেই বংসর ঠাকুরের জল্মতাথিতে, স্বামীজশীর জল্ম- 
[তাঁথতে এবং নিজের জন্মাতাঁথতে তান অনেককে সন্ন্যাস ও ব্রহনচর্য এবং দীক্ষা 
দয়াছেন। প্রথম 'তিন বংসর তিনি কাহাকেও দীক্ষা বা সন্ন্যাস দেন নাই, 
কিন্তু জীবনের শেষভাগে তিনি বহুজনকে দীক্ষা ও সন্্যাস 'দয়াছেন। 

রহয়ানন্দ স্বামীর সভাপাতত্বের প্রত্যেকটি বংসর রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে 
এক একটি উন্নাতর সোপান। ব্রহমানন্দ স্বামশ সারদানন্দ স্বামীর সহযোগিতায় 
উদ্বোধন মঠ প্রাতীষ্ভত করিয়াছলেন ১নং মুখার্জ স্দ্রটে এবং উদ্বোধন 
পা্রকার দারুণ অর্থসত্কটের মধ্যেও যাহাতে পাঁরচালনার ব্যাঘাত না হয় 
সেজন্য চেস্টা করিয়াছেন। উদ্বোধনের বাঁড় তৈরীর ভার স্বামশ সারদানন্দই 
লইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী ওখানে থাকবেন এইজন্য সারদানন্দ ধার কারিয়াও 
বাঁড় কারতে কুশ্ঠিত হন নাই এবং ধার শোধ করিবার ভারও তিনিই লইয়াছিলেন। 

উদ্বোধন পান্রিকাখাঁনই রামকৃফ মিশনের বাঙলা ভাষায় প্রচার পাত্রকা। 
স্বামী ন্রিগ্ণাতীত ক্যালিফোর্নিয়া চলিয়া যাইবার পর দারুণ অর্থাভাবে 
পান্রকাখানি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছল। স্বামী সারদানন্দ ও 
স্বামী শুদ্ধানন্দ পরিকার ভার লইলেন, কিন্তু আরও দুইজন সহকারীর 
প্রয়োজন। উদ্বোধন মের আর্ক অবস্থা তখন এতই খারাপ যে, দুইজন 
কমর্ঁর আহার 'দিবার সঙ্গাঁতও তাঁহাদের নাই। সে সময় বাগবাজার নিবাস 
ডান্তার শশভূষণ ঘোষ মহাশয় সেই দুইজন কমা সাধুর ভার লইয়াছিলেন। 
পরে এই উদ্বোধন কার্যালয় হইতেই স্বামী সারদানন্দের শ্রীপ্রীরামকৃফ লীলা- 
রা-স--১৩ 


১৯৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামক্ণ সষ্ঘ 


প্রসত্গ প্রভাত বাঙলা গ্রল্থ এবং স্বামীজীর রচনার অনুবাদ পুস্তকাবলী 
(স্বামী শুদ্ধান্দ এই সমস্ত অনুবাদ কারতেন) এবং আরও অনেক বাঙলা 
বই প্রকাশিত হয়। 

শ্রীরামকৃ্ মিশন যেভাবে অত্যন্ত আর্ক অনটনের মধ্য দিয়া ক্রমে বিস্তার 
লাভ করিয়াছে, উদ্বোধন পান্রকার প্রাথামক ইতিহাসে তাহার পারচয় পাওয়া 
যায়। স্বামন ভ্রিগণাতত যখন আমোরিকা ষান, তখন উদ্বোধন একেবারেই বম্ধ 
হইয়া যাইবে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছল। উদ্বোধনের নিজস্ব আস্তানা ছিল 
না, ১৪নং রামচন্দ্র মৈন্র লেনের সারদা প্রেস হইতে গিরীন্দ্রমোহন বসাকের 
তত্বাবধানে পন্নিকাখান কোন রকমে প্রকাশিত হইতোছিল, তাহার পর উদ্বোধন 
কার্ষধালয় ৩০নং বোসপাড়ায় স্থানান্তারত হয়, ইহার পর ১৯০৯ খক্টাব্দের 
১৮ই ডিসেম্বর উদ্বোধন পান্রকার স্বামী সারদানন্দের দ্বারা প্রাতষ্ঠিত ১নং 
মুখার্জ লেনে "মায়ের বাঁড়'তে স্থায়ীভাবে কার্যালয় ও প্রেস স্থাঁপত হয়। 
এবং স্বামী সারদানন্দ তাঁহার পাঁরচালনা ও প্রবন্ধ সম্ভারে পঞ্চম বর্ষ হইতে 
পান্রকাটকে নৃতনভাবে পুনগণঠঠন করেন। 

১৯১০ খমস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বরের আঁধবেশনে স্বামী সারদানন্দ প্রস্তাব 
করেন যে, ট্রাস্টগণের সমক্ষে কতকগাাঁল সন্্যাসী ও ব্রহয্রচারীর নাম তালকাভুত্ত 
করা হোক্‌। নামগঁল এই £- 

সন্ন্যাসী সদস্য £ নির্মলানন্দ, গবরজানন্দ, কল্যাণানন্দ, প্রকাশানন্দ, পরমানন্দ 
(কেস্টন), সাধনানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, সত্যকাম, পপ্রয়নাথ, পূর্ণানন্দ (মোষাবতা), 
আঁম্বকানন্দ, বিশঃদ্ধানন্দ, 1গারজানন্দ, সাল্ত্বনানল্দ, 'নিশ্চয়ানল্দ, সোমানন্দ। 

ব্রহনচারী সদস্য £ জ্ঞান, গণেশন, রাসাঁবহারা, শচীন্দ্রনাথ, কাঁপল, বিশবচৈতন্য, 
প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু), প্রকাশ, যদুনাথ, লালমোহন, রামচন্দ্র, তিনকাড়, 
নির্মল, তেজনারায়ণ, রুদ্র চৈতন্য, চন্দ্রনাথ, গুরুদাস হৌঁন আমেরিকান), 
হরেন্দ্রনাথ, জ্ঞানানন্দ, গঙ্গারাম, অতুলকৃষ্ণ। 

ব্রহস্নচারীরা প্রায় সকলেই পরে সন্ন্যাস নিয়া অন্য নাম গ্রহণ কারয়াছলেন। 

স্থানে স্থানে জনসাধারণও মঠ প্রাতষ্ঠা কারয়াছিল, পরে তাহার অনেকগীল 
রামকৃষ্ণ মিশনেরই অন্তর্ভৃন্ত হয়। ১৯১৯ খন্টাব্দে ভুবনেশ্বরের মণ প্রাতষ্ঠা 
হয়। স্বামশ ব্রহন্ানন্দই এই মঠের প্রাতিষ্ঠা করেন। 
আসেন, ১৯১১ খম্টাব্দে আগম্ট মাসে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, পশীড়ত হইয়া 
কাঁলকাতায় তিনি উদ্বোধন মঠেই ছিলেন। 

১৯১২ খ্টাব্দে কনখলের সেবাশ্রমে দুর্গাপূজা হয়। সে সময় স্বামী 
ব্রহমানন্দ কনখলে ছিলেন, তিনিই এই দুর্গাপূজা করেন। 

১৯২২ খম্টাব্দের ১০ই মার্চের আধবেশনে স্বামী ব্রহম্নানন্দ শেষ 
সভাপাঁতত্ব করেন। এই সময় বেলুড় মঠের কিছ খণ হইয়াছিল। এই ধার 
শোধ দিবার জন্য সেবার ১৪ আশ্রম থেকে এইভাবে টাকা দাবঈ করা হয়ঃ 


রামকৃফ মিশনের প্রসার ১৯৫ 


১। উদ্বোধন আফিস 2 ২০০, 
২। গদাধর আশ্রম রি ২০২ 
৩। মাদ্রাজ মঠ রা ৫০২ 
৪1 ব্যাঞ্গালোর মঠ রঃ ৯০০ 
&। কোয়ালাপুর মঠ রঃ ৫০২ 
৬। মায়াবতী আশ্রম রঃ ২০০, 
৭। ঢাকা মঠ ৫ &০২ 
৮। ভুবনেশ্বর মঠ রি ১০০২ 
৯। বেনারস অদ্বৈত আশ্রম রঃ ২০২ 
১০। এলাহাবাদ মঠ এ ২০২ 
১১। 'ববেকানন্দ আশ্রম টা ১০. 
১২। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি রি ৫০০২ 
১৩। সান ফ্রানাসসকো বেদান্ত সাঁমাতি ক ৫০০২ 
১৪। বোস্টন বেদান্ত সাঁমাত ৫০০, 


এই প্রাতিষ্ঠানগুল সে সময় রামকৃ্ক মঠের অন্তভুর্ত ছিল। স্বামী 
পরমানন্দের আনন্দ আশ্রম পরে মিশন হইতে পৃথক হইয়া 'গিয়াছল। 

মিশনের বাহিরের ও ভিতরের যে সব ঝড় ঝাপটা স্বামী ব্রহানন্দকে সহ্য 
কারতে হইয়াছিল, তাহা এখানে বিস্তারতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়, 
তবে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিলে একথা স্পম্টই বুঝা যায় যে, স্বামী 
প্রহম্ানন্দের মত নেতা না থাকলে হয়তো সে সময় রামকৃ মিশনের আঁস্তত্বই 
বিপন্ন হইত। 

বহু বিপ্লবী ছেলে মিশনের অনুরাগী হইয়া সেবাকার্ষ প্রভীতিতে সাহাষ্য 
করিয়াছে। এই সেবাকার্য পাঁরচালনের ভার প্রধানত স্বামী সারদানন্দের 
উপরেই ছিল। সেজন্য বিস্লবী ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার ঘাঁনষ্ঠভাবেই মেলামেশা 
হইত। কোন কোন বিপ্লবী ছেলে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তভুন্ত হইয়া ব্রহমর্ষ 
গ্রহণ কাঁরয়াছল। এঁদকে স্বামীজাীর গ্রল্থগ্ীলর অনুবাদ উদ্বোধন আফিস 
হইতে বাহির হইতোঁছল এবং সেগৃঁল বিশেষভাবে জনাপ্রয় হইয়াছিল। এইসব 
কারণে ইংরাজ গভরননমেন্টের বিরূপ দৃষ্টি মশনের উপর পাঁড়ল। 

সে সময় স্বামী ব্রহয়ানন্দ কলিকাতায় ছিলেন না, স্বামী সারদানন্দকেই 
সমস্ত ঝূণক ঘাড়ে লইতে হইয়াছিল। িবস্লব আন্দোলনের মূলে ষে 
্বামীজীর প্রভাব িশেষভাবেই আছে, ইহা গভর্নমেণ্টের প্রচারিত আযাডামন্‌- 
স্ট্রেশন রিপোর্টে ঘোষণা করা হইল। তাহাতে লেখা হইল “নরেন্দ্ুনাথ দত্ত 
নামক এক ভদ্রলোকই এই প্রাতীক্রিয়ার মাস্তন্ক।” 

গনবোদতাকেও এই একই কারণে স্বামীজণর দেহত্যাগের পরেই রামকৃফ 


গিশনের সাঁহত সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা স্টেটসম্যান পান্রকায় বাহর কারতে 
হইয়াছিল, কেননা হয়তো নিবোঁদতার কার্ধাবলশতে রামকৃফ মিশন বিপন্ন হইবে। 


১৯৬ গ্যামণী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরা্কৃষ। সম্ঘ 


শচীন, সতীশ ও প্রয়নাথ এই তিনাঁট ছেলেকে স্বামী সারদানন্দ আশ্রয় 
[দয়াছিলেন, দেবব্রতও উদ্বোধন-মঠে ছিলেন! ই'হারা পাঁলসের সন্দেহভাজন, 
পুলিস সব সময় ইহাদের উপর নজর রাখিত। ইহাদের উপর হইতে 
পৃলিসের নজর দেওয়া যাতে প্রত্যাহার কারিয়া লওয়া হয়, তাহার জন্য স্বামী 
সারদানন্দ মাননীয় পি সস লায়নের সঙ্গে দেখা কয়া তাঁহাদের বুঝাইয়াছিলেন। 
লর্ড কারমাইকেল যখন বাংলা দেশ হইতে চাঁলয়া যান, তাহার আগে একটা 
বন্তৃতায় রামকৃষ্ণ মিশনকে বিপ্লবীদের আন্ডা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, স্বামী 
সারদানন্দ বম্বে গিয়া তাঁহার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া বুঝাইবার ফলে তিনি কথাটি 
গিরাইয়া নেন। দৈনিক, সাপ্তাহক ও মাঁসক সবগুলি সংবাদপন্রই গভর্নমেন্টের 
মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ কাঁরয়াছল এবং প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী পান্রিকায় খুব জোরের সাঁহত গভর্নমেন্টের এই 
(রিপোর্টের প্রাতিবাদ করিয়াছিলেন! এবং সে যাত্রা রামকৃষষ মিশন বিপদ 
কাটাইয়াছল। 

প্রীতষ্ঠান যখন প্রসারলাভ করে, তখন নানাভাবে রোধ ও বিশৃঞ্খলাও 
উপাস্থিত হয়, কাশী সেবাশ্রমেও এইরকম একবার খুবই গোলমাল হইয়াঁছল। 
অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রম দুটি আশ্রম পাশাপাশি এবং দুটিতে বরাবরই কোন 
না কোন বিষয় লইয়া বিরুদ্ধ ভাব চলে। ১৯১৯ খষ্টাব্দে এই রকম বিরোধ 
গুরুতর আকার ধারণ কাঁরয়াছল। ক্রমে সেবাশ্রমের মধ্যে দুইদল হইয়া গেল 
এবং কাজের ব্যবস্থা লইয়া দুই দলে বরোধ বাঁধল-ইহার পর তৃতীয় 
দলস্বরূপে রহিলেন অদ্বৈতাশ্রম॥ ইহাতে বিরোধ আরও প্রবল হইতে 
লাঁগল। স্বামী সারদানন্দ এই বিরোধের মীমাংসার জন্য গিয়াছলেন। তাঁহার 
[দনালাপতে প্রত্যেকটি ঘটনাই টোকা থাঁকিত। এই বিরোধের বিবরণাঁটও 
সেখানেই পাওয়া যায়। 

শরৎ মহারাজ কাশশ রওনা হইলেন ৮ই অগ্রহায়ণ-সঞ্গে ছিলেন সান্যাল 
মহাশয়, যোগনমা ও স্বামী ভূমানন্দ। সান্যাল মহাশয় গৃহ-সাধু হইলেও 
শরৎ মহারাজ ইস্হাকে আঁতশয় মান্য কারতেন এবং সব সময় ই*হার পরামর্শ 
লইতেন। 
না।” বাস্তাঁবক তাঁহার মত এমন ধারবাদ্ধ সাধু খুব কমই দেখা যায়। 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে তাঁহার দানই সর্বাগ্রগণ্য, একথা অসংশয়ে বলা 
যাইতে পারে। তান ছিলেন স্বামীগতপ্রাণ, আবার ব্রহম্ানন্দ স্বামীর প্রাত 
তাঁহার যে ভীন্ত, তাহার তুলনা হয় না। গুরু-ভ্রাতাগণকে তান প্রাণের 
আঁধক ভালবাসিতেন এবং সহজে কাহারও দুর্বলতা দোঁখতেন না। কিন্তু 
এই ভালবাসার দিক 'দিয়া তাঁহার নিজেরও একটু দুর্বলতা ছিল, তিনি যাহাদের 
ভালবাসতেন, অনেক সময় আঁতীরস্ত ভালবাসার জনাই তাহাদের দোষগুলি 
তাঁহার তীক্ষ'দষ্টি এড়াইয়া যাইত, ইহাতে পাঁরণামে বিপদ ঘাঁটিত। তাঁহার 


রামকৃফ। মিশনের প্রসার ১৯৭ 
নিজের সম্মানের দিকে একেবারেই স্পৃহা ছিল না এবং তিনি ছিলেন 
'অমানশ মানদ । 

কাশীতে আঁসয়া 'তাঁন অদ্বৈতাশ্রমে রাহলেন এবং সকলকে ডাকাইয়া 
বলিলেন, “আম এখানে কারও বিচার করতে আসান। সেবাশ্রমের কাজ এত 
বেড়ে গিয়েছে যে, তাতে কাজে বিশৃঙ্খলা হওয়াই স্বাভাবক, এতে কারও দোষ 
নেই। তাই আম কতকগ্ঁল নিয়ম করতে চাই, যাতে কাজগ্াল বেশ 
সুশৃঙ্খলে চলে যায়।” হরি মহারাজ (স্বামী তুরয়ানল্দ) তখন সেবাশ্রমে 
ছিলেন। ইনি শরৎ মহারাজকে আতিশয় ভালবাসিতেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ 
যখন ২০০, টাকা মাঁহনা দয়া একজন অস্মাচকিংসক রাখবার কথা বলিলেন, 
তখন তিনি কাহারও কাহারও 'নিকট বাঁলয়াছিলেন, “মাহিনা দিয়া লোক রাখা 
স্বামীজী কখনই পছন্দ কাঁরতেন না।” 

এ মন্তব্য আত শীঘ্রই স্বামী সারদানন্দের কানে আসিল, তিন হার 
মহারাজের কাছে গিযা বলিলেন, “হরি ভাই, আমি যাঁদ স্বামীজশর ভাবের 
বিরুদ্ধে কোন কিছু কর্তে চাই, তাহলে তোমারই উচিত আমাকে ঠিক পথে 
চালানো ।” 

হার মহারাজ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন ও বলিলেন, “না, না ভাই, সে 
ক কথাঃ তুমি যা বলেছ, তাতে আমার কোন অমত নেই।” 

কিন্তু বাঁহারা বিরুদ্ধপক্ষ, তাঁহারা স্পম্টভাবেই বাঁজলেন, শরৎ মহারাজের 
এই নূতন নিয়মগুলি যতক্ষণ না স্বামী ব্রহানন্দ স্বাঁকাব করিয়া নিতে বলেন, 
ততক্ষণ তাঁহারা মানতে বাধ্য নহেন। 

শরৎ মহারাজ এই কথাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বাঁললেন- “বেশ, বেশ, 
তাই হোক.” 

সভাপাঁত স্বামী ব্রহানন্দ মহারাজকে ঘটনাটি জানানো হইল, তান এক 
কথায় উত্তর জানাইলেন, “শরৎ যাহা করিতেছে তাহা আমারই ব্যবস্থা বলিয়া 
জানবে ।” ইহার পর আর আপাত্তব প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তখন নূতন 
ধনয়ম সম্বালত ওযাঁর্কং কাঁমটি গঠিত হইল। এবং স্বামশ সারদানল্দ সকল 
পক্ষের লোককেই কমিটিতে গ্রহণ কারলেন। চারুবাবু স্বোমশ শুভানন্দ), 
কালশবাবু ্বোমশ কাঁলকানন্দ) উভয়কেই ডাকিয়া দুজনের উপরেই এই 
নূতন ব্যবস্থাগ্ীস কাকির কারবার ভার দিলেন। এবং ইহার পর হইতে 
মেয়ে-রোগখদেব বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল, মেয়ে-সেবিকা ভিন্ন সেখানে 
পুরুষের প্রবেশের আঁধকার রহিল না। ইহার পর স্বামণ ব্রহনানদ্দ কাশী 
গিয়া আর এক নূতন প্রণালশীতে একেবারে বিবাদের মূল উচ্ছেদ করিয়া দিলেন। 
স্বামখ ব্রহয্ানন্দ দেখিলেন, বিবাদটা আসলে সেবাশ্রমের গহশী ও সম্্যাসণ 
সদস্যগণের বিবাদ। তান চারবার ও কালীবাবু উভয়কেই বুঝাইলেন যে, 
তাহারা যখন স্বামশজগর কাষেই জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন 
তাঁহাদের সম্্যাস গ্রহণ কাঁরলেই কাজের 'দিক দিয়া এবং অন্যসব দিকেই মঞ্চাল। 


১১৮ ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃষ। সঞ্ঘ 


এইভাবে তিনি চার্বাবু, কালীবাব্‌ ও আরও অনেককে সন্ন্যাস দিয়া বিরোধের 
মীমাংসা করিয়া ফোললেন। 

স্বামশ সারদানন্দ সেবাকার্ষের ভার লইয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে ক্রিয়াশীল ও 
সজীব রাখিয়াছলেন। এই সেবাকার্যের তালিকা দিতে গেলে তাঁলকা খুবই 
দীর্ঘ হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবল সেবার দিক 'দিয়া নয়, প্রচারকার্ধের দিক 
দিয়াও তাঁহার কৃতিত্ব কম নয়। 


উদ্বোধন মঠ স্থাপনে তাঁহারই বেশশর ভাগ কাতিত্ব। “মায়ের মন্দির 
স্থাপন করবো, মা সেখানে এসে আধিষ্ঠান করবেন” এইটি তাঁর আকাঙ্ক্ষা 
ছিল এবং “আম মায়ের বাঁড়র দারোয়ান” এইটিই তাঁর গর্বের বিষয় 'ছিল। 
১৯০৯ খজ্টাব্দে শ্রীপ্রীমা উদ্বোধনে আসেন, সেই অবাধ কলিকাতার অনেক 
মেয়ে শ্রীশ্রীমার সগ্গলাভের আঁধকারশ হইয়াছিল। এটি স্বামি সারদানন্দের 
জন্যই হইয়াছিল। 


স্বামীজীর দেহাল্তরের পর ১৯১১ খ্টাব্দে ম্যাডাম ক্যালভে বেলড় 
মঠ দেখতে আসেন। ম্যাডাম ক্যালভে ফ্রান্সের বিখ্যাত গায়কা, স্বামীজীর 
[তাঁন একান্ত অনুরন্তা ও ভন্ত হইয়াঁছলেন। আজ তান ভারতবর্ষে স্বামজীর 
প্রতিষ্ঠিত মঠ ও সমাধস্থান দেখিতে আসিয়াছেন। 


ম্যাডাম ক্যালভে ইংরাজশও জানতেন না, সেজন্য তাঁর সঙ্গে একজন 
দোভাষী ছিল। তান প্রথমেই স্বামীজশীর সমাধ মাঁন্দর দেখিতে গেলেন। 
সে সময স্বামী সারদানন্দ ও স্বামীজীর ভাতা শ্রীযুক্ত মহেল্দ্নাথ দুইজনেই 
মঠে ছিলেন। তাঁরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্জো চঁলিলেন। ম্যাডাম ক্যালভে হাতে 
কারয়া ফুল নিয়া শগয়াছিলেন, স্বামজশীর সমাধ মান্দিরে গিয়া জান পাঁতিয়া 
বাঁসয়া সেই ফল দিয়া অর্থয দিলেন। এই সময় ব্রহয়ানন্দ স্বামী আসলেন, 
ব্রহয়ানন্দ স্বামীকে দেখিয়াই ম্যাডাম ক্যালভে সসম্দ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং 
তাঁহার পারচয় শুঁনবামান্র তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার একখান হাত ধাঁরলেন, 
যেন তিনি কতাঁদনের পারচিত। 


স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে ঠাকুরঘরে নিয়া গেলেন। সে সময় স্বামীশিষ্য 
সংবাদ-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সেখানে উপপাস্থত ছিলেন। ম্যাডাম 
ক্যালভে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, “আপাঁন যাঁদ বোৌদিকমল্ত্র কিছ পাঠ 
বাঁললেন, “স্বামীজী একটি বোঁদক প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ 
“অন্ধকার হইতে আমাদের আলোকের পথে লইয়া চল”, আপাঁন সোৌঁট জানেন 
ক? দোভাষী ইংরাজশীতে এই কথাগুলি বুঝাইয়া বললে স্বামী সারদানন্দ 
সেই “অসতো মা সদৃগময় তমসো মা জ্যোতির্ময়” প্রার্থনামল্তট আবৃত্তি 
কারলেন। তাহার পর ম্যাডাম একাঁট গান গাঁহয়াও ঠাকুরকে শুনাইয়াছলেন । 


রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসার ১১৯১১ 


ম্যাডাম ক্যালভে সে সময় সারদানল্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া বিশেষ সৃখশ 
হইয়াছলেন। 

১৯১১ থঙ্টাব্দে জ্বামীজীর প্রথম সন্ষ্যাসী শিষ্য গুপ্ত মহারাজ দেহত্যাগ 
করেন। ইনি হাতরাস স্টেশনের কর্মচারী ছিলেন, সেখানেই স্বামঈজীর সাহিত 
তাঁহার প্রথম দেখা হয়। হীন বাঙ্গালশ এবং বৈদ্যবংশীয়, কিল্তু অনেকাদন 
পশ্চমাণ্চলে থাকিয়া তাঁহার কথায় পশ্চিমা টান হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসাশ্রমে 
তাঁহার নাম হইয়াছিল “স্বামী সদানল্দ”। স্বামশজশীর ইনি বড়ই "প্রিয়পাল্ত 
ছিলেন। ৮ই ফেরুয়ারী ইনি দেহত্যাগ করেন, এবং সেই বংসর ২১শে আশগন্ট 
রামকৃঞ্ণানন্দ স্বামখও উদ্বোধন আ'ধফসের বাড়তে দেহত্যাগ করেন। এবং সেই 
বংসরই ভগ্নী নিবোদিতাণ্ ১৩ই অক্টোবর তাঁরখে দাঁজশীলং-এ মহাপ্রয়াণ 
করেন। 

গুপ্ত মহারাজ অসস্থ হইয়া প্রায় দুই বৎসর শ্রীযুন্ত বশীশ্বর সেনের 
বসূপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। বশীশবর সেন স্যার জগদশশ বসু 
মহাশয়ের বিজ্জান সাধনার ছান্ত ও সহকারী ছছলেন। হান রামকৃষ্ণ মিশনের 
অনেক সাহায্য করিয়াছলেন। 

মঠের অপর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি স্বামশ 
প্রেমানন্দ (বাবূরাম মহারাজ)। তিনি মঠের অল্পবয়স্ক সাধু বা ব্রহন্রচারীগণের 
মাতৃস্থানীয় ছিলেন। শশী মহারাজ বরানগর মণে যেভাবে তাঁর গুরুভাইদের 
পারচর্যা কাঁরতেন, ইনি ঠিক সেইভাবেই মগের সকলের পরিচর্যা কাঁরতেন। 
তবে বরানগরে ছিলেন অলপ কয়েকজন মান। আর বেলুড় মঠে দিনে দিনে 
ব্রহয়চারীর সংখ্যা বাঁড়য়া যাইতোছল। হয়তো অসময়েও অনেক ভন্ত আসিয়া 
পাঁড়তেন, তখন খাবার সময় নয়, অথচ যান আসিয়াছেন বা যাহারা আসয়াছেন 
সকলেই ক্ষুধার্ত। বাবৃরাম মহারাজ তখন ডালচালের খিছুড়ি চড়াইয়া দিতেন, 
যেমন করিয়াই হউক, কোনরকমে আগন্তুকদের খাওয়াইয়া তবে শান্তি পাইতেন। 

মঠের লোকসংখ্যা ছিল বেশী, আহার্য সে অনহসারে সংক্ষপ্ত। ব্রহ্মচারী 
ছেলেরা সকালে মুঁড় জলখাবার পাইত, কিন্তু সেই মাড় এত শশঘ্ব ফুরাইয়া 
যাইত যে, ঘন্টার শব্দ শাঁনয়া আসতে আসতে অনেকের ভাগ্যে মুঁড় জুঁটিত 
না। স্বামী ব্রহানন্দের আদেশ ছল, তাঁহার ঘরে যাহা কিছ থাকবে যদি 
কেহ খাইতে না পাইয়া থাকে, সে যেন আসয়া সেই জলখাবার লইয়া যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যেন এক প্রেমের সূত্রে গ্রাথত বিশাল পরিবার। এই 
পাঁরবারে নানা বিভাগ, অথচ প্রত্যেক বিভাগ যেন সকলের সাঁহত সকলেই এক 
ও অখণ্ড । যেন এক মহান বনস্পাতির শাখা প্রশাখা, একই ভূঁম হইতে অমৃতরস 
আহরণ করিয়া একই দশীপ্তিময় সূর্যের আলোকে সঞ্জশীবত হইয়া দিনে দিনে 
বার্ধত ও প্রসারত হইতেছে ও সমস্ত ভারতবর্ষ এমন কি ভারতবাহর্ভূত নানা 
দেশেও কল্যাণময়শ ছায়া ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণশান্তি বিতরণ করিতেছে । 


রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য 


৯১৬ খঙ্টাব্দে রামকৃফ্ণ মিশনের একটি 11010078)10107) পাাস্তকা বাহির 

হয়। তাহাতে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি বিবাতি 
ছিল। এ সময় স্বামী ব্রহয়ানন্দই প্রোসডেপ্ট ছিলেন। এই সময় সাঁমাঁতর 
গভর্নিং বাঁডর সদস্যগণের যে নাম তাঁলকায় আছে তাহা এইর্‌প ; 

১। স্বামশ ব্রহয়ানন্দ, ২। সারদানল্দ, ৩। প্রেমানন্দ, ৪ শবানন্দ, &। 
অখণ্ডানন্দ, ৬। সবোধানন্দ, ৭। তুরীয়ানল্দ, ৮ | শুদ্ধানন্দ, ৯। স্বামী বোধানন্দ, 
১০। আত্মনানন্দ, ১১। সাঁচ্চদানন্দ (১), ১২। বিরজানন্দ, ১৯৩। অচলানন্দ, 
১৪। শঙ্করানন্দ, ১৫। মাহমানল্দ, ১৬। ধারানন্দ, ১৭। নিভরয়ানর্শ। 

এই সতেরো জনই তখন বেলড় মঠের ট্রাস্টি ছিলেন। স্বামী ব্রিগুণাতাঁত 
স্বামী রামকৃঞ্জানম্দ ও স্বামশ অদ্বৈতানন্দ তখন দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বামী 
অভেদানল্দ সে সময় আমেরিকায় ছিলেন সেজন্য তাহাদের স্থানে স্বামী অচলানন্দ, 
শঙ্করানল্দ, মাহমানন্দ, ধীরানল্দ ও নিভর্য়ানন্দ-এই পাঁচ জনকে দ্রাস্টিগণের 
মধ্য লওয়া হইয়াছিল। 

১৯০৯ খস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন যখন রেজেস্ট্র করা হয় তখন যে আটজন 
ট্রাস্ট ছিলেন তাঁহাদের নাম এবং কি কি কার্যের ভার তাঁহারা গ্রহণ 
কারযাছেন তাহাও এই মেমোরেন্ডাম বইতে আছে। মিশন বেজেস্ট্রীর সময়ে 
যে শনযম করা হইয়াঁছল সেই নিয়মই চলিয়া আসতোছল। ১৯২৯ সালের 
মার্চ মাসে পণ্ম সাধারণ কমণববরণীর একখান পুস্তিকা উদ্বোধন আঁফিস 
হইতে বাহর হয়। ইহাতে মিশন কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার 
সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়। প্রধান মঠগুঁলর নাম এইরূপ £--১। 
বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ, ২। বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ উদ্বোধন আঁফিসী, ৩। গদাধর 
আশ্রম, ভবানশপূব ; ৪1 ভ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বেনারস 'সাঁট ; ৫! মায়াবতা 
অদ্বৈত আশ্রম, আলমোড়া ; ৬। ময়ালপুর রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ; ৭। শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর : ৮1 ব্রহ্য়ানন্দ আশ্রম, িবেন্দ্রাম ; ৯। তীরু্ভেলা শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম (তিবাগকুর), ১০। বিবেকানন্দ আশ্রম, শ্যামলাতাল : ১১ শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, খর (বোম্বাই), ১২1 পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৩। উটকামণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, ১৪। মাইশোর রামকৃষ্ণ আশ্রম। 


অন্যান্য মত ও আশ্রম 
১। মুন্সীগঞ্জ শ্রীরামকৃ্ক আশ্রম (এলাহাবাদ), ২। আলমোড়া শ্রীরাম 


কুটীর (হমালয় প্রদেশ), ৩। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ৪। ভুবনেশবর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ, ৫। [িষেণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দেরাদূন)। ৬। মোরাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ 


রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য ২০১ 


আশ্রম (রাঁচি), ৭। জামতাড়া শ্রীরামকৃফ আশ্রম (সাঁওতাল পরগণা), ৮1 জয়রাম- 
বাট মাতৃমন্দির বোকুড়া), ৯। আলেপ্পি ও অনান্য স্থানের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
(ন্রিবাগকুর), ১০। কুইলান্দী এবং ওত্তাপালামের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমৃহ পেত্রাটিশ 
মালাবার), ১১। পন্নামপেট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (গু), ১২1 নাট্রারামপালশী 
শ্রীরামকফ আশ্রম (উত্তম আকট), ১৩। রাজকোট রামকুষ্ণ আশ্রম, ১৪। 'দশ্লশ 
রামকৃষ্ণ মঠ, ১৫1 নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। 


বৈদেশিক কেন্দ্রুসমূহ 


১। 'নউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি (ইউ এস এ), ২। সানফ্রান্সিস্কো 
বেদান্ত সোসাইটি (ইউ এস এ), ৩। শান্তি আশ্রম (ক্যালিফোর্ণয়া), ৪1 
পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটি (উরেগোঁয়া), &। বোস্টন বেদাল্ত কেন্দ্র ম্যাস্‌), 
৬। লস এঞপ্জেলস আনন্দ আশ্রম ক্যোঁলিফোর্ণিয়া), ৭। কুয়ালালামপুর শ্রীরামকৃফ 
মঠ (সাম্মালত মালয় স্টেটস), &। বেদান্ত সোসাইটি, প্রাভডেশ্স। 


মিশন গ্রপার 
হজে বেলড়ে 


১। দাতব্য উষধালয়, বেলুড় ; ২। অস্থায়ী 'রিলিফের কাজ, ৩। অন্যান্য 
জনাহতকর কার্য। 


রামকৃষ্ণ মিশনের শিল্প-বিদ্যালয় বেলড়) 


রামকৃফ মিশনের সঙ্গে সংযুস্ত জনাহতকর কার্ঃ--১। বেনারস রামকৃক 
সেবাশ্রম, ২। কনখল রামকু্ণ সেবাশ্রম হেরিদ্বার), ৩। রেঙ্গুন রামকৃফ মিশন 
সেবাশ্রম, ৪1 বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, &। এলাহাবাদ রামকৃফ্ণ মিশন 
সেবাশ্রম, ৬। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন শাখা কেন্দ্র, ৭। নারায়ণগঞ্জ রামকৃ্ণ মিশন 
সেবাশ্রম (ঢাকা), ৮। বাঁরশাল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ৯। রামকৃষ্ণ মিশন আউট- 
ডোর ভিসপেনম্সারী, ভুবনেশ্বর ; ১০। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কোয়ালপাড়া 
(বাঁকুড়া), ১১। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম লক্ষে, ১২ শ্রীরামকৃ্ণ মিশন সেবাশ্রম 
বাঁলয়াট ঢোকা), ১৩ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সোনারগাঁ, ১৪। শ্রীরামকৃষ্ণ 
[মিশন সেবা সামাতি (সিলেট), ১৫। শ্রীরামকৃ মিশন সেবা সমাতি, হাবগঞ্জ__ 
[সিলেট ; ১৬। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ভারুইকাটি ; ১৭। শ্রীরামকৃষ্ণ মশন 
সেবাশ্রম, কণ্টাই মোঁদনীপুর)। ইহা ছাড়া রামকৃ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম ও 
ভাগনগ 'নবোদতার বিদ্যালয়-এ দিও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তভুর্ত। দেওঘরের 
বিদ্যাপনঠ, বরানগরের শ্রীরামকৃ্ মিশন আশ্রম এবং ঢাকায় একাট ফ্রি স্কুল আছে। 
সারসায় একাঁট আশ্রম আছে এবং জামসেদপুরে বিবেকানন্দ সোসাইটি ও 
1সলোনের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এগঁলও কতকটা স্কুলেরই মত। আরও ৮১০ 
আশ্রমের নাম এখানে দেওয়া হইল না, সেগুলিও সমস্তই রামকৃফণ মিশনের 
সংশ্লিষ্ট বা অল্তভূন্ত। রেঞ্গুনের আশ্রমটি পরে ১৯৪১ খজ্টাব্দে জাপানীদের 


২০২ চ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃক সত্ঘ 


আক্রমণের সময় ধবংস হইয়া ষায়। স্বামী শ্যামানন্দ এই মিশনের প্রাতিষ্ঠা কারয়া- 
ছিলেন। যুদ্ধাবরাতির পর আশ্রমাট আবার পুনঃ প্রাতম্ঠিত হইয়াছে। 

মাদ্রাজ-ময়ালপুরের স্টুডেন্টস হোমটি ১৯০৫ খঙ্টাব্দে স্বামী 
রামক্ণানন্দ করৃকি প্রাতম্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে গরীব ছেলেরা যাহাতে 
অবৈতনিকভাবে আশ্রয় ও শিক্ষা পায় সেইজন্য প্রাতিম্ঠিত হইয়াছল। প্রাতজ্ঠানাঁট 
প্রথমে সামান্য আকারে আরম্ভ হইয়াছল পরে ইহার বিশেষভাবেই প্রসার 
হইযাঁছল। এই প্রসারের মূলে ছিলেন স্বামশ ব্রহন্নানন্দের একজন মাদ্রাজ 
গৃহী শিষা, ইহার নাম ছিল রামস্বামী আয়েত্গার। ইনিই মাদ্রাজ স্টুডেন্টস 
হোমের প্রথম পাঁরচালক এবং স্টুডেপ্টস হোমেই ইনি থাঁকতেন। তাঁহারই 
আন্তাঁরক চেম্টায় মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের 'দনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। 
বলিতে গেলে শ্রীরামকৃষ মিশনের সমস্ত বিদ্যাপশঠের মধ্যে মাদ্রাজের 
প্রীতষ্ঞানাটই অগ্রগণ্য । 

ইহার অর্থভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা সাণ্চত হইয়াছল এবং একাঁট হাই স্কুল ও 
একাঁট শদপ বিদ্যালয় আঁশ্রত বালকগণকে শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপন করা 
হইযাছিল। ছার্সংখ্যাও দন দিন বাঁড়য়া ১৯৯২৭ খনম্টাব্দে ১৩৩ জন 
হইয়াছে। এর মধ্যে ৭৭ জন হাইস্কুলের ছান্র, ৩ জন মোডিক্যাল কলেজের ছাত্র 
এবং অন্যান্য ছেলেরা নানা বিষয়ে কাতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা কারতেছে। এইসব 
ছেলেদের মধ্যে বলাহমণ ও অব্রাহযণ উভয় শ্রেণরই ছেলে আছে। যাঁদও মাদ্রাজ 
জাতিভেদ সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাচীনপল্থী এবং স্বামী রামকৃষ্কানন্দও ছিলেন 
আতিমান্রায় শুদ্ধাচার ব্রাহমণ, কিন্তু এই বিদ্যাপীঠে জাঁতিভেদ একেবারেই ছিল 
না। এই স্টুডেন্টস হোমাট শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর জীবনব্যাপন সাধনার একাঁট 
প্রতাক্ষ ফলস্বরূপ । ইহাতে একাধারে চারিন্রিক উন্নাতি ও জাবন-সংগ্রামে শান্তর 
1বকাশ- ছেলেদের জীবন এই উভয় দক দিয়াই গাঁঠত হইতেছিল। ইহার সঙ্গে 
একটি লাইরেরীও স্থাঁপত আছে। 

এখানকার ছেলেরা যেমন ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইত, সেই সঙ্গে আবার 
পশীড়তের সেবা, আর্তত্রাণ সম্বন্ধেও শিক্ষা পাইত। শ্রীরামকৃষ্কদেবের জল্মোৎসব 
অথবা স্বামীজীর জল্মোসবে এই ছান্্রগণ তিন-চার হাজার গরীব লোককে 
খাওয়ানোর কাজ নিপৃণতার সঙ্গে সমাধা কাঁরত, আবার প্রাতি শনিবারের সন্ধ্যায় 
কাছাকাঁছ গরাবপাড়ায় ল্যাণ্টার্ন লেকচার দিত এবং এইভাবে গরীবদের পাড়ায় 
স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনের অন্যান্য বিষয়ে যাহাতে অজ্ঞানতা দূর হয় তাহার চেষ্টা 
কাঁরত। 

কলিকাতা স্টূডেন্টস হোমটি আমাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে, ইহার 
সম্বন্ধে বেশী ছু বাঁলবার দরকার আছে বাঁলয়া মনে হয় না। ইহা একাঁদক "দয়া 
ধবশ্বাঁবদ্যালয়ের ছান্রগণের একট হস্টেল এবং অপর দিক "দয়া একাঁট নোতক 
িক্ষা-নকেতন। 

নিবোদতা বাঁলকা 'বিদ্যালয়াট ভাগনী নিবোঁদতা ১৯০২ খজ্টাব্দে স্থাপন 


রামকৃষ্ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য ২০৩ 


করেন। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভাগনী 'নবোঁদতা ভারতীয় নায়শগণের মধ্যে 
তাঁদের কৌক উচ্চভাবগুঁল যেন 'বশেষভাবে প্যনরায় জাগ্রত হয়, সেজন্য 
জশবনব্যাপী সাধনা কাঁরয়া গিয়াছেন। ীসস্টার ক্রিশ্চনাও স্কুল শাঁরচালনে 
তাঁহার সহকাঁরণী ছিলেন এবং পরিচালিকাগণের যখন যাহা প্রয়োজন তাহা 
সঙ্কুলান কারবার ভার মিশন কর্তৃক ব্রহম়চারী গণেন্দ্ুনাথের উপর আর্ত 
ছিল। ব্রহমচারী গণেন্দ্রনাথ রামকষ্ণ মিশনের একজন 'বাশিস্ট কমর্শ 'ছলেন। 
বর্তমানের স্কুলের অট্রালকাটি তাঁহারই প্রযত্ে ও তত্বাবধানে তৈরী হইয়াছল। 
ভিন নিবোঁদতার দেহত্যাগের পর 'নবোদিতা বিদ্যালয়ের ভার পাঁড়য়াছল 
কুমারী সূধীরা বসুর উপর। ইনি বিখ্যাত 'বগ্লবশ দেবব্রত বসুর যান 
পরে সন্ন্যাস গ্রহণ কারয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নাম গ্রহণ করেন) ভগিনশ। 
ইনি বিদ্যালয়ের স্‌পারচালকা এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এবং স্বামণ সারদানন্দের 
অশেষ স্নেহপাল্র ছিলেন, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বন্দাবনধাম হইতে 'ফারবার 
সময় ট্রেন-দুর্ঘটনায় তাঁহার দেহতাগ হয়। ইহার কয়েক বংসর পরে স্বামী 
সারদানন্দও মহাপ্রয়াণ করেন এবং ইনিই ছিলেন িাবোদতা বিদ্যালয়ের বিশেষ- 
ভাবে পৃন্পোষক। ইহার পর কাণ্ডারীহশন নৌকার মত নিবোঁদতা বিদ্যালয় 
অনেক 'াবপদ ও দুর্গাতর মধ্যে পড়িয়াছিল ; 'কল্তু শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ও 
ভাগনী 'িবোঁদতার পূণ্যবলে নিবোদতা বিদ্যালয় এখন সংপ্রাতীষ্ঠত হইয়াছে। 
এবং সম্প্রাত একটি ব্রহনচারণশ মঠও স্থাঁপত হইয়াছে। 

সাঁওতাল পরগণার দেওঘর 'বিদ্যাপশঠ, ঢাকার অবৈতনিক বিদ্যালয়, ডায়মণ্ড- 
হারবার, সাঁরসার শ্রীরামকৃচ আশ্রম, িংহলের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহ, 
জামসেদপুরের বিবেকানন্দ সোসাইটি--এগুঁলও্ বিদ্যানকেতন ও ছাত্রদের 
আশ্রয়স্থান। সিংহলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় নয়টি শক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
ইহা ছাড়া জনসাধারণের দ্বারা স্থাঁপত অনেকগা্ঁল শিক্ষানিকেতনও আছে, 
যেমন ঃ- বাঁকুড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খাসিয়া পাহাড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুরের 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মালদহে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মোদনশপুর গড়বেতায় সারদা 
পশঠ ও শ্রীরামকৃষ্ক সেবাশ্রম, ময়মনসিংহের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ফারদপুরের 
শ্রীরামকষ আশ্রম এবং িঙ্গাপরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রভাতি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই বিস্তৃতি স্বামশ ব্রহমানন্দের সভাপাতত্বের সময় 
এবং বিশেষ কাঁরয়া তাঁহারই চেষ্টায় হইয়াছিল। তাঁহার দেহান্তের পর ১৯৯২২ 
খষ্টাব্দের ১৮ই এাপ্রল একাঁটি আঁধিবেশনে স্বামী শিবানন্দকে প্রেসিডেশ্টর্পে 
গ্রহণ করা হয়। হীন ভন্তমণ্ডলশর মধ্যে মহাপ্রুষ মহারাজ নামে পরিচিত 
ছিলেন । 

স্বামী অভেদানন্দ এই সময় বিদেশ হইতে 'ফাঁরয়া বেলুড় মঠেই ছিলেন। 
কিন্তু পরে হান স্বতন্ত্র আশ্রম স্থাপন করেন। 

১৯২৬ খজ্টাব্দে ৮ই এ্রীপ্রল একাঁট আধবেশনে শিবানন্দ স্বামীর সভা- 
পাঁতিত্বের সময় আরও দুই বংসর বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিল্তু এই সময় 


২০৪ ক্বামণ বিবেকানন্দ ও শ্রীতীরামকৃফণ সঙ্ঘ 


স্বামী শিবানল্দ তাঁহার অসুস্থতার জন্য কয়েকবার আঁধবেশনে সভাপাঁতির পদ 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই ১৯২৬ খন্টাব্দেই রামকৃফ মিশনে “সন্ন্যাসী 
মহাসম্মেলন আহহান করা হইয়াছল। 

এই মহা-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সামাতর সভাপাঁত ছিলেন স্বামণ সারদানন্দ। 
শ্রীরাম মিশনের নানাদেশস্থ বিভিন্ন শাখা হইতে কম সন্্যাসধগণ এই 
সম্মেলনে একত্র হইয়াছিলেন। সুতরাং থাকবার জায়গার অভাবের জন্য 
বেলুড় মঠের কাছে দুটি বড় বাঁড় ভাড়া নেওয়া হইয়াঁছল। এত লোকের 
খাওয়া, চা ও জলখাবার এবং শয়ন প্রনাতির ব্যবস্থা স্বামী সারদানন্দের 
পরিচালনে নিখ*তভাবেই সম্পাদত হইয়াছিল। 

এই সম্মেলনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে এককথায় বলা 
চলে যে, সম্মেলনাট খুবই বিরাট হইয়াছিল। একাঁদকে সে সময় দিনের পর 
দিন সম্মেলন চলিতেছে, অন্যাদকে কলকাতায় চাঁলতেছে হিন্দ্‌-মুসলমানে 
ভশষণ দাগ্গা। সেজন্য সম্মেলন সম্বদ্ধে কতকটা অসুবিধা হইলেও সম্মেলন 
সম্পূর্ণভাবেই সাফল্যলাভ করিয়াছিল। আটাদন ধাঁরয়া এই সম্মেলন চলিতেছিল 
এবং প্রাতাদন দু'বার কারিয়া সম্মেলনের আঁধবেশন বাঁসত। প্রথম আঁধবেশন 
হইত সকাল সাতটা হইতে বেলা এগারটা পর্যন্ত এবং দিবতশষ আঁধবেশন 
হইত বৈকাল ২-২৫ 'মাঁনট হইতে ৫-৩০ পর্য্ত। আধ ঘণ্টা কারয়া বিরাতি 
থাঁকিত। আঁধবেশন বাঁসবার ১৫ 'মাঁনট আগে ঘণ্টাধ্যান কাঁরয়া সকলকে 
জ্রানানো হইত যে, আঁধবেশন বাঁসবার সময় হইয়াছে এবং আরম্ভ হইবার আগে 
বোঁদক মন্ত্র পাঠ ও ভজন সঙ্গণত প্রভৃতি হইত। 

এই সম্মেলনে স্বামীজাঁর আমেরিকার কাতিপয় শিষ্যাও যোগ 'দিয়াছিলেন, 
তাঁহাদের নাম-_মিস জে ম্যাকলিয়ড, মিসেস দি ফ্রেণ্চ এবং আ্যামোরকার 
বুস্টার পাঁরবারের কয়েকজন মাঁহলা। এদের গেম্ট হাউসে থাকবার জায়গা 
দেওয়া হইয়াছিল। তাছাড়া ভারতীয়া মাহলা,-যাঁহারা স্টাফের মেম্বর, 
তাঁহারাও সম্মেলনের দর্শকরূপে উপা্থত ছিলেন। 

গান-বাজনায় যাঁহারা আঁভজ্ৰ, সাধূদের সেইরকম কয়েকজন সঙ্ধ্যাবেলায় 
গান-বাজনার আসরে যোগ 'দিয়াছলেন। এই গান-বাজনার আসরাটও ছিল 
উল্লেখযোগ্য! নানা স্থানের গাইয়ে-বাঁজয়ে এই আসরে যোগ 'দিয়াছলেন। 
জ্বান গোস্বামী এই আসরে গান গাঁহয়াছলেন। 

৮ দিন ধারয়া এই মহাসম্মেলন চাঁলয়াছিল। ১লা এপ্রল প্রথম সম্মেলনের 
উদ্যোধন হয় এবং শেষ হয এই গ্রাপ্রল। ৮ই এাপ্রল একটি [বিশেষ আঁধবেশন 
হইয়া মহাসম্মেলন শেষ হয়। এই মহাসম্মেলনে বহু বস্তা বন্তৃতা 'দিয়াছিলেন 
ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছলেন- ইহাদের মধ্যে অনেক 'বাঁশষ্ট গৃহস ও মনস্বীও 
ছিলেন। ইহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ কারিতোছি ৫ 

রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর তৃতীয় দিন)। এীদন ফরিদপুর রাজেল্দু 
কলেজের 'প্রন্সিপাল শ্রীযুন্ত কামাখ্যানাথ মিলের প্রবন্ধ পঠিত হয়। 





রামকৃষ। মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য ২০৫ 


চতুর্থ দিনে সকালে স্বামী বিরজানন্দ সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন। 
বৈকালের আঁধবেশনে প্রীম্সপাল কামাখ্যা মিত্র মহাশয় সভাপাঁতি নির্বাচিত 
হন। এই বিকালের আধবেশনে বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের সভাপাঁত স্বামী 
জ্যোতিশ্বরানন্দ রামকৃফ মিশনের আদর্শ সম্বন্ধে একট প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
ইহার পর কাঁলিকাতা স্টূডেন্টস হোমের প্রাতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারী স্বামী 
নিবেদানন্দ একাট বন্তৃতা দেন এবং স্বামি নাঁখলানন্দ “রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ 
ও কর্মতৎপরতা” সম্বন্ধে একা প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর ৪টা হইতে উুটা 
পর্ষ্তি কালীকীর্তন হয়। 

৫&ই এীপ্রল আঁধবেশনের পণ্চম দিন। সকালে স্বামী বিরজানন্দ সভাপাঁত 
হন এবং বৈকালের আঁধবেশনে স্বামী সারদানন্দ সভাপাঁতত্ব করেন। এই 
বৈকালের সভাগ্ীল জনসাধারণের সভা, সেজন্য ইহাতে বিপুল জনসমাগম হয়। 
কতকগাঁল মাহলাও শ্রোতাঁদগের মধ্যে ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বাঙলায় 
বন্তৃতা করেন। যাঁহারা বাঙলা জানেন না, তাঁহাদের জন্য বন্তৃতাটি ইংরাজীতে পরে 
অনুবাদ করা হয়। বন্তৃতার বিষয় ছিল “শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী 'ববেকানন্দের 
শিক্ষার আলোকে ধর্ম ও দর্শন ।” 

প্রোসডেন্টের আহ্বানে আনন্দ আশ্রমের প্রাতষ্ঠাতা স্বামী পরমানম্দ 
উঠয়া একটি কাঁবতা আবাত্ত ও তাহার ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর বাভন্ন 
ব্যন্ত কয়েকাঁট প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং কেহ কেহ বন্তৃতাও করেন। 

এইঁদন তৎকালীন আনন্দবাজার পাঁত্রকার সম্পাদক স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ 
মজ্‌গদার “নবধূগেব সংগ্রাম" শীষকি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

ষষ্ঠ দিনে বিষয় নিব্ণচনশী সাাততে কতকগুলি রিজলিউসন পঠিত হয়। 
সর্শুদ্ধ নয়টি রিজলিউসন গৃহীত হইয়া তাহা সম্মেলনের ট্রাস্ট কামাট এবং 
রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বাঁডর 'নকট পাঠানো হয়। 

সপ্তম দিন সন্ন্যাসী মহাসম্মেলনের শেষাদন এবং সেহীদন সন্ধ্যায় 
আঁভনয় ও নানারকম ক্লীড়াকৌতুক হয় এবং অষ্টম দিনে একটি এক্স্রা-আর্ডনারশী 
[মাঁটং হয়। 

এই আঁধবেশনে ডান্তার ডি এন মৈত্র বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভস লাগ) 
একা বন্তৃতা দেন। 

ডান্তার সরসীলাল সরকার* (ঁসাভিল সান নোয়াখালশী) পল্লীসংগঠন 
সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা দান করেন। 

চাত্বশ পরগণার 'ডাসস্ট্ক্ট এাগ্রকাল্চার আফসার শ্রীষ্যন্ত নির্মলকুমার দেব 
“বাঙলার কাষর উন্নতি” সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা দেন। 

এবং ডান্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “এঁপডোমক ডাজজ্‌ এবং সে বিষয়ে 


সপে আপা 








পো পপ শপ পাপ পা শপ সা পি সা পপ 


* ইন প্রবন্ধ-লোখকার জোম্ঠদ্রাতা, রামকৃষ্ণ মিশনের সাহত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট 
'ছিলেন। 





২০৬ ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃ্ণ সঙ্ঘ 


সামাজিক কর্তব্য” সম্বন্ধে বন্তৃতা দান করেন। ডাক্তার চ্যাটাজ্ঁ যখন ম্যাঁজক- 
লণ্ঠনসহযোগে কিভাবে জীবাণুর দ্বারা সংক্রামক রোগ সংক্লামত হয়, তাহা 
দেখাইতেছিলেন তখন কাঁলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল ষে, দাঙ্গা ভীষণ হইয়া 
উঠিয়াছে। কাজেই খুব তাড়াতাঁড় আঁধবেশন শেষ করা হইল। 

সন্ন্যাসী মহাসম্মেলনের ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 

এই সম্মেলন আহ্বানের একটি বিশেষ কারণ ছিল। স্বামী ব্রহয়ানন্দ 
সমস্ত মণঠবাসীর একান্ত শ্রদ্ধার পান্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে মঠে কোনরূপ 
[বগ্লব ও গোলমাল কিছুই হয় নাই। রামকৃষ্ণ মিশনে কোন অগ্রশীতকর 
ঘটনাও ঘটে নাই। 


কল্তু তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর মঠের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ আরম্ভ 
হইল। তরুণ সাধুগণ ও ব্রহন্নচাঁরগণ ক্ষমতা-প্রয়াসী হইলেন, প্রাচীন 
সাধুগণের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকা তাঁহারা যেন আর সহ্য কারতে পারিতেছেন 
না, তাঁহাদের কার্যে ও কথায় অনেক সময় এইরূপ ভাবই প্রকাশ হইতোছল। 

এই মহাসম্মেলনের মাধ্যমে যে নূতন কার্ধপ্রণালী রচনা করা হইল, তাহার 
ফলে কার্যকরী সাঁমাতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপাঁতি বা সেক্রেটারপকে গ্রহণ 
করা হইল না, তবে বেলড় মনের ট্রাস্টগণের মধ্যে তাঁহাদের নাম রাহল। 
ইহার ফলে পূর্বে তাঁহাদের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা হ্রাস হইয়া সেই ক্ষমতা 
কার্যকরণ সাঁমাঁতর সভ্যগণের উপর ন্যস্ত হইল। 


স্বামী সারদানন্দ নবীন সাধূগণের এই মনোভাবে যাঁদও দুঃখিত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তান এই পাঁরবর্তন প্রয়োজন বাঁলয়াই মনে কারয়াছলেন। 
গতাঁনি চাঁহয়াছিলেন, এইসব নবীন সাধু- যাহারা স্বামীজশীর আদর্শ মাথায় 
লইয়া ত্যাগধর্মে ও সেবাব্রতে দশীক্ষত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন ক্ষমতালুব্ধ না 
হইয়া যে প্রেরণার আহ্বানে গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া আঁসয়াছেন, সেই 
প্রেরণাকেই তাঁহাদের যাত্রাপথের ধ্ুবতারাস্বরূপ গ্রহণ কাঁরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের 
শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদার্শত কমতিপস্যায় তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক মহান্‌ তপস্বী 
হন এবং রামকৃষ্ণ মশনকেও জয়যস্ত করেন। 

স্বামী সারদানন্দের অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাতির্পে প্রদত্ত আভিভাষণাঁট 
এখানে পুরাপুরিই দেওয়া হইল £ 

এট স্বামী সারদানন্দের আভভাষণের বাঙলা অন_বাদ। 

“যখনই কোন নৃতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখনই দেখা যায় সমাজ 
এবং সমগ্র মানবজাতি উহার মূল তত্বগুল মানয়া লইবার পূর্বে প্রথমে 
উহার বিরদ্ধে দাঁড়ায়, শেষে তাহার সম্বন্ধে উদাসঈনতা অবলম্বন করে। যে 
কোন নূতন আন্দোলনকে এই দুটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেই হয়-ইহা 
ষেন প্রকাতির অব্যর্থ নিয়ম। আর যখন মানবপ্রকীতি সর্কন্ই সমান-তখন কি 
প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্যে জগতের সবন্তই এই নিয়মের প্রভাব দোখতে পাওয়া যায়। 
সমাজ, নাতি, রাজনশীত বা ধর্ম-ষে কোন ক্ষেত্রেই বলা যাক না কেন, যাঁদ 


রামকৃফ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য ২০৭ 


তুমি কোন নূতন সংস্কার করিতে চাও, তবে দেখবে তোমার চারিপাশের লোক 
তোমার বিরুদ্ধে লাঁগবে। আর তোমার প্রবার্তিত সংস্কার-আন্দোলনের 
ভাবগুলি প্রচালত ভাবসমৃহ হইতে যতই নৃতন হইবে, বাধা ততই প্রবলতর 
হইবে। লোকে বাঁলবে, উত্ত নব-আন্দোলনের মূলে যে ভাবসমৃহ-ষে আদর্শ 
[বদ্যমান, তাহার প্রভাবে বর্তমান সমাজের যাহাঁকছু ভাল ও প্রয়োজনীয় বিষয় 
আছে, তাহার [ভান্তি পর্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে । কিন্তু যাঁদ এ আন্দোলনের 
[ভিতর যথার্থ প্রাণশান্ত থাকে, যাঁদ এ নৃতন আন্দোলন মানব-প্রকৃতির ও তাহার 
'বাভন্ন অঙ্গ ও কার্যাবলীর পারচালক সার সত্যসমূহের উপর প্রাতাচ্চত হয়, 
তবে প্রবল বাধা সত্তেও উহার বিনাশ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার প্রভাব 
বাড়তে থাকবে এবং ক্রমে মানবহৃদয়ে উহা স্থায়ীভাবে শিকড় গাঁড়য়া বাঁসবে। 
এই বাহরের বাধার সংঘাতই এ আন্দোলনকে নিজের শান্তরাঁশ একমুখী 
কাঁরতে এবং যে মূল সত্যসমূহের উপর উহা প্রাতীষ্ভত, সেইগাঁলকে ব্যবহারিক 
জীবনে প্রকাশ ও কার্যকরী কারতে সহায়ক হইয়া থাকে-সুতরাং প্রকৃতপক্ষে 
সকল দিক বিবেচনা করিয়া দোখলে এ বাধাকেও অহিতকর বাঁলতে পারা 
যায় না। 

“কিছুকাল পরে এই বাধা আপনা-আপাঁন ধীরে ধীরে অন্তাঁহ্ত হইয়া 
যায় এবং উদাসীনতা আসিয়া তাহার স্থান আঁধকার করে। যাহারা প্রথমেই 
উহার বিরুদ্ধে লাঁগয়াছল তাহারাই বালিতে থাকে,-দেখ, এই যে আন্দোলন 
দেখিতেছ ইহাতে নৃতনত্ব আর কি আছে? ইহারা যে সকল তত্ব প্রচার 
কারতেছে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ও শাস্মে অমূুক অমুক শ্লোকে সেই 
কথাগুলই যে রাঁহয়াছে। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাঁণত হইতেছে যে, আমাদের 
পূর্বপুরূষেরা বহুকাল পূবেই এ সকল কথা জানতেন এবং বহুকাল পর্ব 
হইতেই এগুলি করিয়া আসিতেছেন। অতএব এগুলি লইয়া আঁধিক মাথা 
ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এই দ্বিতীয় অবস্থার বাধা অপসারত হওয়ায় এ 
আন্দোলন বহু দরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কালে সমাজের লোকে যখন 
উহার আঁস্তত্ব ও উপকারিতা স্বীকার কাঁরয়া লয়, তখন উহা সমাজের একটা 
স্থান আধকার করিয়া বসে, উহাকে বাধা দিবার, উহার বিরুদ্ধে লাগবার আর 
কেহ থাকে না। 

“সৃতরাং এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উহা 
সমাজে পরিগৃহশত হইয়া থাকে আর এইরূপে সমাজে পারগহীত ও আদত 
হইবার উপয্ত্ত বালয়া প্রমাঁণত হওয়াতে তখন দলে দলে উহাতে লোক প্রবেশ 
কাঁরতে থাকে। তবে এ আন্দোলনের উন্নাতির ইতিহাসে এইরূপ সর্বসম্মতিক্রমে 
পাঁরগহশত হইলেই যে এ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে এমন মনে 
করা উচিত হইবে না। কারণ, বাধাহধীন অবস্থায় পেশীছিয়া প্রথম অবস্থার 
উৎসাহ ও উদ্যমে যেন একট ভাঁটা পড়ে আর প্রথম অবস্থায় এ আন্দোলনের 
প্রবর্তকগণের মধ্যে ভাবের যে গতপরতা ও উদ্দেশ্যের যে একতা ছিল হঠাৎ 


২০৮ দ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ সং্ঘ 


বিস্তারের সম্গে তাহা কিয়া যায়। সুতরাং তখন বাহরের বাধার স্থানে 
উহার অঙ্গগ্ণের বাভন্ন মতামতের ফলে একটা অন্তার্বরোধের সূষ্টি হয় 
এবং পরে প্রথম অবস্থায় ষথার্থ সত্যের জন্য যে প্রবল স্বার্থত্যাগের ভাব ছিল 
তাহার স্থানে খাঁটি সত্যের সঙ্গে সত্যাভাসের আপস কারয়া সমাজে একটা 
প্রাতপাত্ত লাভের চেম্টা এবং ভিতরের যথার্থ জিনিসটার বদলে বাহিরের 
চাকীচক্যের দিকে, লোককে দেখাইবার দিকে একটা ঝোঁক হয়-বশেষত 
যাহারা সত্যের জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার না কাঁরয়া আরামে 
জীবন কাটাইতে চায়, তাহাদের স্বভাবত এই দিকেই প্রবান্ত হয়। আর যাঁদ 
এ আন্দোলনের নেতাগণ সতর্ক দৃষ্টিতে জাগ্রত না থাকেন অথবা এঁ সকল 
দোষের উৎপাত্ততে বাধা দবার জন্য দোষগাঁলকে সমূলে বিনাশের জন্য 
কোনর্প প্রতীকারের উপায় আবিচ্কার করিয়া এ অবস্থাকে সামলাইয়া লইবার 
চেম্টা না করেন, তবে তাহার ফল যে কি হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 
প্রথমত এবং প্রধানত যতই স্বাথেরি ভাব প্রবেশ করিতে থাকে, ততই যে প্রেমের 
সনে এতাঁদন সকলে একর ও গ্রাথত ছিলেন, তাহা কাঁমিতে থাকে এবং সঙ্ঘের 
অঞ্গগণের সমগ্র সঙ্ঘের উন্নাতি ও কল্যাণের জন্য যে স্বার্থহীন, উদার ব্যাপক 
দাস্টর প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া পৃথক পৃথক 'বাভন্ন এক-একটা দল হইয়া 
সমগ্র সঙ্ঘের সাঁহত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উহার পৃথক পৃথক এক-একটা 
অংশের উন্নাতি বিধান ও তাহার স্থায়িত্ব সাধনের ভাব লইয়া কার্যে অগ্রসর 
হন। এইরুপে সঙ্ঘের ভিতর 'বাচ্ছিন্নভার ভাব এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য 
দয়া প্রবেশ কারয়া সমস্ত সঞ্ঘাটকে খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ফেলে । আর কালবশে 
গুরুজনের অবাধ্যতা, অহঙ্কার, আলস্য ও অন্যান্য শত শত দোষ সত্ঘের 
[ভতরে প্রবেশ করিয়া চিরাদনের মত উহার সর্বনাশ সাধন করে। 
“শ্রীরামকৃকে কেন্দ্রে কাঁরয়া ষে আন্দোলন প্রবার্তত হয়, তাহাও ইহার 
প্রধান প্রবর্তক ও নেতা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্ধানের কযেক বংসর পৃবেই 
এইরূপ বাধা ও উদাসীনতারূ্প সোপানদ্বয় আতন্লম কাঁরয়াছল। তান 
তাঁহার তিরোধানের পৃবেই রামকৃষ মিশন" নাম দয়া ইহাকে একাঁট 
কার্োপষোগণী গঠন 'দিয়াছলেন ও সঙ্ঘবদ্ধ কাঁরয়াছলেন। তাহার পর হইতেই 
ইহা প্রায় ত্রিশ বংসর ধারষা তাঁহার প্রদর্শিত পথে ধারে ধীরে অগ্রসর হইয়া 
বর্তমানে এমন এক অবস্থায় পেশীছয়াছে যখন ইহা ভারত ও ভারতেতর কয়েকটি 
দেশের লোকের হয়ে স্থান ও আদর পাইয়াছে। প্রথমে ইহা বাংলাদেশের 
একট ক্ষুদ্র নগণ্য সঙ্ঘমান্্র ছিল, এক্ষণে, এই অজ্পকালের মধ্যে ইহা ভারতের 
সকল প্রদেশে- শুধু ভারতের কেন, ব্রহন্নদেশে, সিংহলে, যাস্ত-মালয়-রাজ্যে, 
এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য দেশে-যেমন আমোরকা, ইংলণ্ড এবং ইউরোপের 
কতকাংশেও বিস্তৃত হইয়াছে। বন্ধগণ, তোমরা এবং তোমাদের সহযোগী 
কম্মী ভ্রাতগণ সঙ্ঘের এই গৌরবময় পাঁরণাঁতি আনয়নের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় 
শ্রীপ্রভুর হস্তের যন্রস্বরূপ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। তোমরা একমাত্র 


রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য ২০৯ 


শ্রীভগবানের উপর নির্ভর কারয়া বারাণসঈ, কনখল ও বৃন্দাবনে জনাহতকর 

কেন্দ্রসমূহ স্থাপন কারয়াছ, তোমাদের ভাঁবষ্যৎ-দশণ নেতা তাঁহার কতকগুলি 
বস্তুতায় যে বলিয়াছেন, “অর্থবলে বল ব্যাস্ত নহে, কিন্তু চার্রবলে ও দ়- 
ইচ্ছাশান্তসম্পন্ন এবং একটা মহান্‌ উদ্দেশ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগরূপ আঁগ্নমন্তে 
দীক্ষিত মানুষই এইরূপ কার্যকে স্থায়ী ও সাফল্যমাশ্ডিত কাঁরতে পারে”, 
তাঁহার সেই বাক্য জনসাধারণের নিকট প্রমাণিত করিয়াছে। তোমরা মাদ্রাজ, 
ব্যাগালোর ও দাঁক্ষণাত্যের অন্যান্য অনেক প্রদেশে এবং ইদানীং নাগপুর, 
বোম্বাই ও কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে প্রচার ও িশক্ষাকেন্দ্রসমূহ স্থাপন 
ক'রয়াছ, এ সকল স্থানের জনসাধারণ তোমাদের কার্য দৌঁখয়া তোমাদের প্রাতি 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তোমাদের সহযোঁগতা আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমরা 
সমগ্র ভারতে দাভক্ষ ও বন্যাপশীড়ত এবং আঁশ্নদাহে ক্ষাতগ্রস্ত বিপন্ন 
নরনারীর সাহাযাকল্পে পুনঃ পুনঃ সেবাকেন্দ্র খুলিয়া সমগ্র দেশবাসী 
জনসাধারণের হৃদয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এখন যে লোকের একটা বিশ্বাস 
দাঁড়াইয়াছে, তাহা জাগাইতে সাহাধ্য করিয়াছ। তোমরা অদ্ভুত ধৈর্য ও 
অধ্যবসায় সহকারে তোমাদের নিজ নিজ করম্ক্ষেত্নে বিশ বংসর বা ততোধক 
কাল ধাঁরয়া সমানে লাগয়া আছ, কোন কোন স্থলে আবার সমগ্র জীবন একটা 
স্থানে কামড়াইয়া পাঁড়য়া আছ, কারণ তোমাদের অবসর দিয়া তোমাদের স্থলে 
বসাইবার উপযুন্ত লোক পাওয়া যায় নাই। 

“সত্যই, আমাদের প্রভূ এবং তাঁহার মনোনীত আমাদের সঙ্ঘের মূল নেতা 
তোমাদেরই মধ্য দয়া দাঁর্রু ভারতে এবং অন্য আঁধকতর সৌভাগ্যশালশ 
দেশসমূহে অদ্ভূত কার্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু উহার অপেক্ষা বড় বড় 
কাজ এখনও বাকি পাঁড়য়া রৃহিয়াছে। আর আমাদের প্রভু ও স্বামীজী সময়ে 
তোমাদেরই মধ্য দয়া তাহা সাধন কাঁরবেন, যাঁদ তোমরা তাঁহাদের পাঁবন্ত্রতা, 
সঞ্কজ্েপের একনিজ্ঞতা, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ এবং যাহা কিছু সত্য, যাহা ক: 
শুভ, যাহা কিছু মহৎতৎসমুদয়ের উপর আত্মসমর্পণরূপ তাঁহাদের জীবনের 
মহান গুণরাশর অনুকরণ কাঁরতে পার এবং এতাঁদন যে বিনয় ও নম্রতার 
সাঁহভ তাঁহাদের পদানূসরণ করিয়াছ, যাঁদ এখনও তাহাই করিয়া যাইতে পার। 
কারণ, যাঁদ আমরা তাহাদের কার্য কাঁরতে অন্য ভাব লইয়া অগ্রসর হই এবং 
তাহাদের কার্য কারতে নির্বাচিত হইয়া এতাদন উহ কাঁরতে পারিয়াছি বাঁলয়া 
যাঁদ আমরা অহঙ্কারে ফাালয়া উঠি, তবে আমরা-সেই কর্মক্ষেত্র হইতে 
একেবারে অপসারিত হইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কার্য কারবার জন্য অপরে 
নিবাঁচিত হইয়াছে দৌখয়া শীঘই আমাদের শোকের অশ্রু বিসর্জন কাঁরতে 
হইবে। বাইবেলে উীল্লাথত তথাকাঁথত ঈশবর-নির্বাচিত ইন্রায়েলদের কথা 
স্মরণ কর, তাহারা শ্রীপ্রভুর শাখা এবং “প্রভু আত সামান্য ধূলিকণা হইতেও 
তাঁহার কার্য কারবার লোক গাঁড়য়া তুলিতে পারেন”, তাহার এই সাবধান বাকো 
কর্ণপাত করে নাই-এবং তাহারা কি দাশাগ্রচ্ত হইয়াছল--ভাঁবয়া দেখ! 


রা-স-১৪ 


২১০ গ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীত্রীরামকৃফ সগ্ৰ 


এই প্রসঙ্গে ভারতে এক সময়ে আমাদের কতকগুলি প্রবল সম্প্রদায়ের দূর্গাতিয় 
কথাও স্মরণ পাখও। 

“অতএব বিগত '্রিশ ক্ষ ধারা আমাদের মিশন যের্প বিস্তার লাভ 
কারয়াছে, ইহা ভাবতে গেলে যাঁদও আশ্চর্য হইতে হয়, এ সঙ্গে গভশীরভাবে 
এ-প্রশনাটও আপনা আপনি আসিয়া পড়ে যে, এই বিস্তারের ফলে কি আমাদের 
প্রথম অবস্থায় ষে প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শের উপর তীর অনুরাগবশে এ 
আদর্শের জয় ঘোষণার জন্য যে সব কার্য করিতাম, তাহা বর্তমানে আমাদের 
নামযশোিপ্সা, ক্ষমততাপ্রয়তা ও গনজ খনজ পদগোৌরবের প্রাতি আতিরিন্ত 
আসান্তবশত দাসত্ব ও বন্ধনে পরিণত হইয়াছে? সত্যই এক্ষণে এই সকল 
গুরুতর প্রশ্নের বিচার, চিন্তা ও সমাধানের-খাঁটি শস্য হইতে তুষ এবং শুদ্ধ 
ধাতু হইতে খাদ বাছয়া পৃথক করিবার সময় আসিয়াছে। 

“এই বর্তমান মহাসম্মেলন তোমাঁদগকে এই সুযোগ দবার জন্য আহত 
হইয়াছে। ইহাতে সমবেত হইবার ফলে তোমরা তোমাদের অনেক বয়োজ্োচ্ঠ 
বা তোমাদের পূর্ববতরশ সহকমীদগের সহিত এবং গুরুজনাদগের সাহত 
মালিত হইবার এমন সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ কাঁরয়াছে, যাহা সচরাচর ঘটে 
না। এই মহাসম্মেলনে যোগ দযা তাহাদের আভিজ্ঞতা হইতে তোমরা অনেক 
শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইবে, সমগ্র মিশনের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের সাঁহত 
মিলিত হইয়া ভাঁবষ্যং কার্য-প্রণালশর বিষয়ে আলোচনা কারিয়া একটা স্থির 
করিতে এবং আমাদের সঙ্ঘের এই সঙ্গখন অবস্থায় সর্বসাধারণ কর্তৃক উহার 
প্রচালত ভাবরাশি পারগৃহীত হইব।র ফলে যে সকল বিপদ ও দোষ প্রবেশ 
করে বাঁলয়া ইতিপূবেহি উল্লেখ কারয়াছি, তাহা হইতে নিজেদের দূরে রাখবার 
অবকাশ পাইবে। আম তোমাঁদগকে অনুরোধ কাঁরতেছি, তোমরা সকলে 
অকপটে ও সরলভাবে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন 
কারয়া আমাদের অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্ধগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, তোময়া 
এই অদ্ভূত বিস্তারের জন্য যাহা কিছ; প্রয়োজন সেগাঁল করিতে গিয়া আমাদের 
সেই গৌরবময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ কি না। আদশশটকে দঢ়ভাবে ধরিয়া 
থাক, কারণ সেই আদর্শের ভিতরই প্রত্যেক আন্দোলনের সণ্িত শান্ত,_কুণ্ডলিনী 
[নাহত থাকে। 'িনজেকে ও অপরকে ইহারই তর আলোকে বিচার কাঁরয়া 
লও। ইহা যাঁদ কাঁরতে পার, তবেই তুমি আমাদের কার্ষের ভাবষ্যং স্থায়িত্ব ও 
উন্নাতি সাধনের সহায়তা করিযা এই মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। 

“এইরুপ সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে নৃতন নহে, ইহা যেন স্মরণ রাখও। 
এইরূপেই আমাদের পূর্ববতাঁ সঙ্ঘসমূহের উন্নতি সাধনের চেস্টা হইয়াছিল, 
আমাদের সেই প্রাচীন, বারম্বার পরীক্ষিত পথে ভ্রমণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে 
আহ্বান কারতোছ। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কয়েকবার এই প্রণালী অবলম্বন 
কারয়া তাঁহাদের সত্ঘের উন্নাতি বিধানের চেস্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
তাঁহাদের সঙ্ঘ খুব 'বস্তীতি লাভ কাঁরয়াছিল এবং সূদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের 


রামকৃষ। মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য ২১১ 


মহ কর্মের সর্বনাশ বা বিলোপসাধন ঠেকাইয়া রাঁখয়াছিল। যাঁশুখ্‌ষ্ট ও 
মহম্মদের শিষ্গণও তাঁহাদের সত্ঘজশবনের প্রাচীন যূথে সময়ে সময়ে স্বস্ব 
সম্প্রদায়ের উন্নাতি বিধানের জন্য এই প্রণাল অবলম্বন কারয়াছলেন। সুতরাং 
এই কার্য প্রণালী 'কছু নৃতন নহে, কিন্তু যাহারা এক্ষণে নিজেদের বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ কারতে যাইতেছেন, তাহাদের অকপটতা ও লক্ষ্যের একতানতার 
উপরেই এই প্রণালণ প্রয়োগের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর কারতেছে। অতএব 
তোমরা স্বেচ্ছায় ষে কার্যসাধনে উদ্যোগী হইয়াছ, তাহা শ্রীপ্রভূর কৃপায় যতাঁদন 
না সমাধা হইতেছে, ততাঁদিন প্রাণপণে খাটয়া যাও, আমাদের নেতা আচার্ষ স্বামী 
[ববেকানন্দের প্রিয় “ওঠো, জাগো, যতাঁদন না লক্ষ্যে পেপীছিতেছ 'ততাঁদন অনলস- 
ভাবে অগ্রসর হইতে থাক" এই উীন্ত বালয়া আম তোমাদের প্রত্যেককে এঁ উীন্ত 
অনুসারে অগ্রসর হইতে আহ্বান কারিতোছ। বন্ধৃগণ, ভ্রাতগণ, সম্তানগণ, 
শ্রীরামকৃদেবের আদর্শ প্রচাররূপ কমরক্ষেত্নে সহযোগগণ, আম আমাদের প্রভু 
শ্রীরামকৃষদেবের পাঁবশ্র নাম লইয়া এবং আমাদের ভূতপূর্ব সভাপাঁতি আমাদের 
প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ স্বামী ব্রহমানন্দের নাম লইয়া তোমাদের সকলকে স্বাগত 
সম্ভাষণ করিতেছি।” 

এই দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ কারবার সময় স্বামধ সারদানন্দ ভাবাবেগে যেন 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছলেন। বিশেষত শেষের কথাগুলি তান প্রত্যেকাঁট 
কথার উপরেই জোর দিয়া এমনভাবে বাঁলয়াছলেন যে, কথাগুলি যেন তাঁহার 
মুখ হইতে নয়, অন্তর হইতে বাহির হইতেছে। যাহারা সেই আধবেশনে 
উপাস্থত ছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই দিনই সেই অভিভাষণ পাঠ ও সেই 
সময়ের তাঁহার মুখের ভাব ভুলিতে পারেন নাই। 

তিনি বালয়াছেন, “ইহা রামকৃষ। মিশনের স্কট মুহূর্ত” সেই সঞ্কট ষে 
কোন্‌ পথে আসিতেছে তাহাও তান মর্মে মর্মে অনুভব কারয়াছলেন। 

এই মহাসম্মেলনের অব্যবাহত পরেই তিনি রামকুক মিশনের সমস্ত 
কার্মগণকে তাঁহার ও সভাপতি স্বামী শবানন্দের নাম সংযুন্ত একখানি প্র 
পাঠাইয়াছিলেন। 


মহা পম্মেলনের পর 


স্ ঘসদ্মেলনের পর নূতন কার্যকরী সামাঁত গাঠত হইল। ১২ জন সদস্য 
লইয়া এই কার্ধকরী সামাঁত গঠিত হইয়াছল, তাঁহাদের নাম এখানে দেওয়া 
হইল ৫ 
১। স্বামী বিরজানন্দ (সাঁমাতির সম্পাদক), ২। স্বামশ ধীরানন্দ, ৩। স্বামী 
অমৃতেশ্বরানন্দ, ৪1 স্বামী জ্ঞানেশবরানন্দ, &। স্বামী কালিকানন্দ, ৬। স্বামশ 
আত্মবোধানন্দ, ৭। স্বামী সবোধানন্দ, ৮। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ, ৯। স্বামী 
ওগকারানন্দ, ১০। স্বামী নিবেদানন্দ, ১১ স্বামী নির্বাণানন্দ, ১২। ব্রহম্রচারী 
গণেন্দ্রনাথ। 
কার্যকরী সাঁমাতর আঁধবেশন মাসে অন্তত দুইবার করিয়া হইবে এবং 
প্রত্যেক আঁধবেশনের দিন সদস্যগণ নিজেরা এ দনের সভাপাঁত নির্বাচন কাঁরবেন। 
কামাটর একজন স্থায়ী সেক্রেটারী থাঁকবেন। সাতজন সদস্য একত্র না হইলে 
কোরাম হইবে না। 
প্রত্যেক সদস্য একটি কাঁরয়া ভোট দিতে পারবেন, যখন কোন বিষয়ে 
সদস্যগণের মতভেদ হইবে, তখন দুইদিকেই সমানসংখ্যক ভোট হইলে সভাপাঁত 
একাঁট আতরিস্ত (কাঁস্টং) ভোট 'দতে পাঁরবেন। 
ওয়ার্কং কাঁমাঁটর সেক্রেটারীকে এবং কমপক্ষে সাতজন সদস্যকে মঠে 
থাকিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্যের কার্যকাল হইবে দুই বংসর। এই দুই বংসরের 
মধ্যে প্রত্যেক সদস্যকেই অল্তত আটাঁট আধবেশনে উপাস্থত থাকতে হইবে। 
ওয়াঁকং কাঁমটির কোন সভ্যের পদ যাঁদ খাঁল হয়, তবে ওয়াক কাঁমাটর 
অনুমোদন অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেক্েটারী ও প্রোসডেন্ট এ শন্যপদে 
অন্য সদস্যকে নিয়োগ কারিতে পাঁরবেন। 
বেলুড় মগের ট্রাস্টগণের নাম £5 
১। স্বামী শিবানন্দ সেভাপাতি), ২। স্বামশ অখণ্ডানন্দ সেহ-সভাপাঁত), 
৩। স্বামী সুবোধানন্দ, ৪। স্বামী সারদানন্দ (সেক্রেটারী), &। স্বামী শুদ্ধানন্দ 
জেয়েন্ট সেকেটারশ), ৬1 স্বামী িবরজানন্দ, এ। স্বামী অভেদানন্দ, ৮। স্বামী 
ধীরানন্দ, ৯। স্বামশ শঙ্করানন্দ, ১০। স্বামশী অচলানন্দ, ১১ স্বামী সর্বানন্দ, 
১২। স্বামী মাঁহমানন্দ, ১৩। স্বামি বিশুদ্ধানন্দ, ১৪। স্বামী অমৃতেশবরানন্দ, 
১৫ । স্বামী মাধবানন্দ |» 
শিবরজানন্দ, ধীরানন্দ ও অমৃতেশ্বরানন্দ উভয় কাঁমাটিতেই রাহলেন। 
বংসরে অন্তত একবার কাঁরয়া ট্রাস্ট কাঁমাঁট ওয়ার্কং কমিটির কার্ধাবলী 
সম্বন্ধে নিজেদের মতামত বান্ত করিবেন এবং কার্ধ শশঘ্ব সম্পাদন করিবার জন্য 


মহাসদ্মেলনের পর ২১৩ 


ট্রাস্ট-সভার পক্ষ হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রোসিডেন্ট বা সেক্রেটারী উপাস্থত 
থাঁকবেন। 

বস্তুত কার্য-পরিচ'লনের প্রায় সমস্ত দায়ত্ই ওয়ার্ক কামাটর উপর 
আর্পত হইল। অনেকে এইর্প ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারলেন না, তাঁহারা 
বাঁললেন, স্বামীজশীর দেবোত্তর দলিলে ট্রাস্টগণের এইভাবে ক্ষমতা অন্যের 
উপর দেওয়ার কোন আঁধকার দেওয়া হয় নাই, বরং নিজেরা বরাবরই সেইভাবে 
কাজ করিয়া যাইবেন, প্রকারান্তরে এইরূপই নিদেশি ছিল। 

ইহা লইয়া সন্যাসী মহাসম্মেলন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলমালের 
সৃত্রপাত হইল, তরুণদলেরও অনেকে এই ব্যবস্থা মানিয়া নিতে রাজী হইলেন 
না। ইহাদের মধ্যে ব্রহমনচারী জ্ঞানই অগ্রণশ ছিলেন। 

ব্রহমচারী জ্ঞান ও গণেন্দ্রনাথ ইহারা দুইজনই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রথম 
সময়ের ব্রহ্মচারী । অন্যান্য সকল ব্লহমচার*ই ব্রহয্রর্যের শেষে সন্ন্যাস লইয়া 
সন্ন্যাসী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইণ্হারা দুইজনেই ব্লহমচারীরূপেই 
বেলুড়মঠে আছেন। 

জ্জান মহারাজ অবশ্য স্বামীজপর কাছে সন্নাসের প্রার্থনা জানাইয়াছলেন, 
[কিন্ত স্বামীজণ তাহাকে বাঁলয়াছিলেন, "জ্ঞান, আম চাই যে, অল্তত একজনও 
আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহযরচারীর্পে এই মঠে আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকুক।” 
স্বামীজশীর এই কথার পর জ্ঞান মহারাজ আর সন্ধ্যাস গ্রহণের আিপ্রায় প্রকাশ 
করেন নাই। 

স্বামী সারদানল্দ মঠবাসগণ সকলেরই কেবল শ্রদ্ধার নয়, ভালবাসার পান্ন 
[ছলেন, তিনিই এইভাবে ওয়ার্কং কামটির হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ কাঁরয়া 
নিজে যেন সরিয়া দাঁড়াইতে চাহতেছেন, ইহাতে অনেকের দারুণ ক্ষোভ এবং 
তাঁহার উপর অভিমানও হইয়াছিল । 

ট্রাস্ট কাঁমাঁটর পক্ষ হইতে কতকগূলি বিষয়ের চূড়ান্ত 'নম্পান্ত করিবার 
ক্ষমতা ওয়ার্কং কমিটিকে অর্পণ করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল এ 
নিষ্পান্তর অনুকূলে অন্তত সাতজন সদস্যের ভোট থাকা প্রয়োজন। সেই 
[বিষয়গুলি এইরূপ £-- 

১। ট্রাস্ট কামাট মঠ ও মিশনের যে সাধারণ নীতি নিদেশ করিয়াছেন, সেই 
অনুসারে মঠ ও মিশনের কার্যকারিতা 'নর্ণয় করা। 

১। 'বাভন্ন কেন্দ্রের যেদ পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে) অর্থনীতি 
পরিচালনা । 

৩। স্বামীজীর নিয়মাবলী অনুসারে প্রধান কেন্দ্র ও শাখা-কেন্দ্ুগুলির 
কার্মগণকে শিক্ষাদান । 

৪1 সম্প্রদায়ে সভ্য গ্রহণ এবং শাখাকেন্দ্ে অধ্যক্ষ ও কর্মী প্রেরণ। 

&। বেলুড়মঠ ও মিশনের কার্য পারচালন। 

৬। অন্যান্য কেন্দ্রে মঠ ও মিশনের কার্য পরিদর্শন ও পরিচালন । 


২১৪ গ্বামণী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃফ সম্ঘ 


ইহা ছাড়া আরও কয়েকাঁট বিষয় ট্রাস্টি কমিট ওয়ার্কং কাঁমাঁটর সাঁহত 
পরামর্শ করিয়া নিষ্পান্ত কাঁরতে পারবেন, সেগাঁল এইরূপ £ 

১। শাখা-কেন্দ্রগ্ালর মঠ বা মিশনের অল্তরভূন্ত করা অথবা মঠ হইতে 
বাহজ্কার করা। 

২। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পান্তি ক্য় বা বিক্লয় এবং বন্ধক দেওয়া বা দান 
সংক্তা্ত আইনের ব্যাপারে । 

শরৎ মহারাজ এই সকল ব্যাপার লইয়া যে আভযোগ উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহার মীমাংসার জন্য বেলুড়মঠে সকলকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি 
ও মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি সকল প্রাচীন সাধুই বেলুড় মঠে একত্র হইলেন। 
বেলুড় মঠের উঠানের আমগাছতলায় তিনি আসয়া বাঁসলেন। মঠের প্রান 
সাধুগণ এবং সে সময় গৃহভন্ত বা সন্ন্যাসী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই 
সেখানে সমবেত হইলেন । 

তখন শরং মহারাজ বলিলেন, “এই নৃতন কাঁমটি সম্বন্ধে তোমাদের যার 
যা বলবার আছে বল।” 

জ্ঞান মহারাজ বাঁললেন, “আপনারা মঠ পাঁরচালনের সমস্ত ক্ষমতা নবীন 
সাধূদের হাতে দিয়া নিজেরা সারয়া পাঁড়লেন কেন? এরকম আলাদা কাঁরয়া 
ওয়ার্কং কাম করিবার ফি দরকার ছিল? যাহারা কাজ কাঁরযেন, আপনারা 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তো তাঁহাদের চালাইতে পারিতেন। 

উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বাঁললেন, “আমরা তো আর চিরদিন থাকবো না, 
আমাদের পারিবর্তে যারা পরে কার্যভাব নেবে তারা এখন থেকে হাতে ক্ষমতা না 
পেলে তৈরী হবে কেমন করে? আমাদের এখন এই প্রতিষ্ঠান যা'তে বরাবর চাল 
থাকে তাই তো করা দরকার। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই ব্যবস্থা হয়েছে ।" 

[কিন্তু অনেক কাঁরয়া বুঝাইলেও প্রাতবাদী দল বুঝতে চাহলেন না, 
তাঁহারা বাঁললেন, “এভাবে কাজ থেকে সরে দাঁড়ানো স্বামীজীরও আভমত ছিল 
না। তান যতাঁদন দেহে ছিলেন, রুগ্নদেহেও কাজ করে গিযেছেন। আপনাদের 
শক্ষায় ও আপনাদের আদশেই এই মহাসজ্ঘ গড়ে উঠেছে। সেই শিক্ষা ও 
আদর্শ থেকে যাঁদ বাণ্চত হয়, তবে সঙ্ঘ কি যথেচ্ছাচারের রাজত্ব হয়ে উঠবে নাঃ 
সকল শিক্ষার ভিতর সঙ্ঘ গঠনে আজ্কাবহতাকেই স্বামীজশ বিশেষ প্রয়োজন 
বলেছেন, একথা কেন আপনি একবারও মনে করছেন না?” 

তখন স্বামী সারদানন্দ বাললেন, “আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখাও তো 
প্রয়োজন । এ ব্যবস্থা তো চিরাদনের জন্য হচ্ছে না, দুই বংসর পরীক্ষা করেই 
দেখা যাক না কেন, ফল কি রকম হয়। যাঁদ ফল তেমন ভাল না হয়, তখন আবার 
বদল করলেই তো হবে।” 

কিন্তু দুই বৎসরে ফল কেমন দাঁড়ায়, তাহা দোৌখবার জন্য তিনি আর 
অপেক্ষা করেন নাই, দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূবেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। 

এই সন্ব্যাসধ মহাসম্মেলনে স্বামশ নির্মলানন্দ ও বিজ্ঞানানল্দ হোরপ্রসম্ন 


মহাসম্মেলনের পর ৯৫ 


মহারাজ) যোগ দেন নাই। দৃরদেশেও অনেক সাধু ছিলেন, যাঁহায়া এই 
সম্মেলনে যোগ 'দতে পারেন নাই-তাহাদের জন্য মহাসম্মেলনের পরে শ্রীরামকৃফ 
মঠের প্রোসডেন্ট ও সেক্রেটারীর স্বাক্ষারত একখান ্্ত-বিধাতিপত্র প্রচার 
করা হইয়াছল এবং সকল কেন্দ্রেই সেখান পাঠানো হইয়াছিল। যুক্তববতি- 


পণ্খানি এইর্‌প £ 
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শ্রীপ্রীম্গলময় ঠাকুরের অশেষ কৃপায় ও তোমাদের চেস্টা এবং সহযোগিতার 
তাঁহার সধ্ঘের প্রথম মহাসম্মেলনের আধবেশন সূচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 
আশা করি, প্রাতীনাধবগ্গের নিকট হইতে ও অন্যান্য প্রকারে তোমরা উস্ত মহত 
[মিলনসভার সমুদয় কার্যবিবরণী অবগত হইয়াছ। এখন উহাকে অবলম্বন 
কাঁরয়া আমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গড়ভাবে প্রীতি, প্রেম এবং ভালবাসা 
ও একতার সম্পন্ধ স্থাপনের যে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা রক্ষা করার ও পুষ্ট করার 
ভার তোমাদের উপরেই রাহল। আমাদের স্থির বিশ্বাস, তোমাদের পরস্পরের 
মধ্যে এরূপ ভাব পূর্বে ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে এবং একমান্ত 
এ 'ভান্তর উপরেই তোমাদের ব্যান্তগত আধ্যাত্মিক উন্নতি, সঙ্বের উন্নাত ও 
আমাদের আশা-ডরসা সমস্তই 'নভর কাঁরতেছে। 

এই মহাসম্মেলনে তোমাদের প্রাতিনাধিবর্গের দ্বারা প্রস্তাবিত হইয়া 
আমাদের অনুমোদনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘের সর্বাবষয়ে কল্যাণকর কয়েকটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে । এ প্রস্তাবগৃলি তোমাদের জ্ঞাতার্থে পন্র-মধ্যেই পাঠানো 
হইল, আমাদের আল্তরিক ইচ্ছা তোমরা সকলে 'মাঁলিয়া একমন ও প্রাণ হইয়া 
এগৃলিকে বরণ করিয়া লইয়া কার্যে পরিণত করিবার জন্য সচেস্ট হও। 

এতদ্ব্যতীত, আমরা দ্রাস্টগণ ও গভনিঁং বাঁডর মেম্বরগণ মাঁলত বারজন 
সভ্য ম্বারা একাঁট কার্যকরী সভা গঠন কাঁরয়াছ, প্রধান প্রধান কেন্দ্রের জন্য 
উপযুন্ত অধ্যক্ষ ও কমা বাঁছয়া যাহাদিগকে বর্তমানে বেলুড় মঠে বা উহার 
নিকটে রাঁখয়া কাজকর্মে আমাদের সহায়তার জন্য লওয়া যাইতে পারে, 
তাহাঁদগকে এই সভার সভ্যর্পে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহারা অতঃপর 
আমাদের সঙ্গে সর্বাবষয়ে পরামর্শ করিয়া আমাদেরই ভারপ্রাপ্ত বিশেষ 
অত্গরূপে মঠ ও মিশনের যাবতাঁয় কার্ধ পরিদর্শন ও পরিচালন কারিবেন ; সভ্য- 
গণের নাম ও সভার গঠন, কার্যপ্রণালী এবং এ সভা কোন কোন: বিষয় পারদর্শন 
ও পাঁরচালন করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার সবশেষ বিবরণ পরমধ্যেই 
তোমাদের জ্ঞাতার্থে প্রোরত হইল। সর্বাবষয় ও সকল অবস্থা ধশরভাবে ও 


২১৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃফ ঞ্ঘ 


সুচারুরূপে আলোচনা কারয়া ও বিবেচনা করিয়া উক্ত সভা গঠন ও সভ্য 'নর্বাচন 
কাঁরয়াছি। 

উন্ত কার্যকরী সভা গঠন কারবার কালে অন্যান্য অবস্থা ব্যতীত প্রধানত 
দুইটি বিষয় লক্ষ্য কাঁরয়া উহার গঠন ও প্রবর্তন করা আশু প্রয়োজন বাঁলয়া 
আমাদের বোধ হইয়াছে, আশা কার তোমবাও এবিষয়ে আমাদের সাহত একগত 
হইবে। প্রথমত, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজখর কার্য যের্প নানাভাবে বার্ধত 
হইতেছে, তাহাতে আমাদের কয়েকজনের পক্ষে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের 
প্াঞ্টকজেপ সকল সময় সাহায্য করা সম্ভবপর হইতেছে না। তাহার কারণ, 
আমরা অনেকেই বয়োবাদ্ধর দরুণ তোমাদের সাহত কার্য কারবার ইচ্ছা থাকলেও 
অক্ষম হইয়া পাঁড়তোছ, ইহাতে তোমাদের এবং আমাদের নানাবধ অস্বধা 
ভোগ করিতে হইতেছে, সেজন্য আমাদের সহায়তা করিবার জন্যে কয়েকজন 
অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বিচক্ষণ কমার অভাব আমরা প্রত্যহ অনুভব কারিতে- 
ছিলাম। দ্বিতীয়ত, ভাঁবষ্যতে তাঁহার সঙ্ঘের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তো তোমাদের 
উপরেই ন্যস্ত হইবে, সেজন্য আমাদের আন্তাঁরক আকাঙ্ক্ষা আমরা থাঁকতে 
থাকতেই তোমাদের মধ্যে যতজনকে পার আমাদের সাহত সর্বাবষয়ে সহযোগণ 
কারয়া লইয়া যতটা সম্ভব কার্যক্ষম কারযা লই। এইরূপে কর্মভার লাঘব 
হইলে আমরাও যে কতকটা মানাঁসক শান্তি লাভ কাঁরব তাহা তোমরা একটু 
বিবেচনা ও িল্তা করিলেই ধারণা কারতে সক্ষম হইবে। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
লইয়া তোমাদের সাহত ব্যান্তগত বা সগণ্টিগতভাবে আমাদের যে প্রণীতর সম্বন্ধ 
স্থাঁপত হইয়াছে তাহা চিরকালই অক্ষুণ্ন থাঁকবে। অতঃপর তোমরা ব্যান্ত- 
গতভাবে সাধনভজন ব্যতীত অন্যান্য গিষষে পরামশেরি জন্য যেরূপ আমাদের 
নিকট পূর্বে জানাইতে সেইরূপ বর্তমানে কাযকরী সভার সম্পাদক কালীকৃষ 
মহার'জের (স্বামী িববজানন্দের) 'নকট জানাইয়া সুখী কারবে। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমাদের সকলের তাঁর প্রাত ভান্ত 
[বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক। 

ইতি-সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষণী 
শ্রীসারদানন্দ 
স্বাঃ শবানল্দ 


এই যত্ত-স্বাক্ষারিত পত্রে নূতন কার্যকরী সামাত গঠনে যাহারা বিরোধিতা 
কাঁরয়াঁছলেন, তাঁহাদের সন্তুষ্ট কারবার চেষ্টা ও নবভাবে কার্যভার গ্রহণকারী- 
[দগকেও কর্তব্যে উৎসাহিত করা হইয়াছে । 

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বহুবিস্তৃত ও সর্বজনাহতকর 
এক মহাপ্রাতজ্ঠানে পাঁরণত হইয়াছে । ধকল্তু এই তরওগগাবপূলা ম্রোতাঁস্বনীর 
উৎসের দিকে আমদের মন যখন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, কতখানি ত্যাগ ও তপস্যার 
শান্ত যে এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক শক্তিরুপে ইহাকে সঞ্জশীবিত কারয়া রাখিয়া 


মহাসম্মেলনের পর ২১৭ 


নিয়ত সফলতার পথে অগ্রসর কাঁরতেছে, তাহা যখন স্মরণ কার তখন আপনা 
হইতেই মন সেই মহত্তবের পদতলে লুণ্ঠিত হয়। 

স্বামীজশী শিক্ষাকে সর্বোপরি প্রাধান্য দিয়াছলেন, তান বেদাঁবদ্যালয়, 
শিজ্পাবদ্যালয় ও উচ্চাশক্ষার জন্য 'ি*ববিদ্যালয়ের যে পাঁরকজ্পনা কাঁরয়াছিলেন, 
আজ তাঁহার সে পাঁরকম্পনা কার্যে পরিণত হইয়াছে । অজ্পাঁদন পূর্বে জননশ 
সারদামাণির শতবার্ধকী পূজার অর্থদান উপলক্ষে যে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপখ 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভান্তুর তরঙ্গ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। 
সমস্ত দেশবাসঈই আজ এই প্রতিজ্ঞানেব সাঁহত আন্তরিক সহযোগিতা কাঁরতেছে, 
এবং দেশের পক্ষে এইরূপ মনোভাব বিশেষ মঞ্গলকর। 

স্বামীজশ মেয়েদের সম্বন্ধে যে পাঁরকম্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও আজ 
কাকরণ রূপ পাঁরগ্রহ করিয়াছে । ভাঁগনশ 'নবোদতার তপস্যাপূত নিবেদিতা 
বিদ্যালয় আজ সুপ্রাতষ্ঠিত হইয়াছে, ব্রহয়চারিণগগণের স্বতন্ত্র মঠও স্থাপিত 
হইয়াছে । 

কয়েকখাঁন পন্রের অন্ুলাপ এখানে উদ্ধৃত কারতোঁছ, এই পন্রগ্ীলর মধ্যে 
দুইখানি স্বামী শ্‌দ্ধানন্দ কর্তক তুলসী মহারাজকে (স্বামশ নিসলানম্দ) 
[লাখিত, স্বামী সারদানন্দের একখানি পত্র, এবং তুলসী মহারাজের দুইখাঁন পর্ন 
আছে এবং একখানি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের তুলসাঁ মহারাজকে লাখিত পয়। 

শীশ্লীদূগগ শরণং 
শ্রীশ্রীরামকুফ শরণং 

শীমান তুলস+, 

আমার শৃভ বিজয়ার আল্তরিক স্নেহাশশর্বাদ ও কোলাকুলি জানবে। 

আম সব ভুলে গিয়েছি, তুমিও সব ভুলে যাও। একটু ভালবাসা দিয়ে 
এসো। ঠাকুর বড ভালবাসার ঠাকর। বুড়ো বয়সে আর কেন? দিনকতক আর 
বাক বৈ তো নয়, এসো, ভালবেসে কাটিয়ে দেওয়া যাক্‌। তুমি এলেই 
একসঙ্গে মা কন্যাকুমারী দর্শন করে আসা যাবে। খরচপন্রের অভাব হবে না 
ঠাকরের কপায়। এখানকার সব কৃশল। একটা গরু কাল বিইয়েছে, এখড়ে 
বাছুর। মহাস্টমীর দিন বেশ ভোগরাগ হয়েছিল, অনেকগাঁল ভভ্ত প্রসাদ 
পেয়েছিলেন, দরিদ্রনারায়ণও ২৫1৩০ জন সেবা করেছেন, ভন্তও প্রায় ৫০1৬০ 
জন। আশা কার তোমার শরীর ভাল আছে। আসবার সময় সর্বানল্দকে 
আশীর্বাদ ক'রে এসো। 


ইতি তোমার শভাকাঙ্ক্ষ_ 
1শবানল্দ 
সম্ভবত পন্রখান দাক্ষিণাতোর কোন মঠ হইতেই লেখা, পল্লে ঠিকানা বা 
তারখ ছিল লা। 
তুলসগ মহারাজকে স্বামী সারদানন্দের লিখিত পন্ত 


২১৮ স্বামণ বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃ্গ সঞ্দ 


শ্রীত্রীরামকুফ শরণং 
শ্রীশ্রীরামকৃষ মঠ 
উদ্বাধন কার্যালয় 
১নং মুখার্জ লেন 
বাগবাজার, কালকাতা 
ইং ১৭।৮1২৪ 
তুপসশ মহারাজ, 


শ্রীমান সুধীরকে যে দুইখাঁন পত্র লাখিয়াছ, তাহা পাঁড়য়া বিশেষ দুঃখিত 
হইলাম। শরীর আমার ভদ্ল যাইতেছে না, 17117 151)৪-এর বোরবোর ও 
পেটের অসুখ ইত্যাঁদতে ভূগিতেছি, তাহার পর গোলাপ মা 11680-এর অসূখে 
শম্যাগতা, বোধ হয় আর আধক দন দেহ থাকিবে না, এইসব কারণে উত্তর দিতে 
বিলম্ব হইল। 
আম মহাপুরুবকে অদ্য লাখয়া দিলাম যে, ঝগড়াঝাটি কারয়া সহসা 
তোমাকে এর্পে 0%78৭100-এর কাজ ছাড়িয়া দিতে বলা আমার মতে আদৌ 
ভাল নয়, তম ও তান এখানে চলিয়া আসলে সকলে 'মিলিয়া যাহা ন্যায়সঙ্গত 
এবং যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কার্যের উন্নাতি হইবে এইরূপভাবে একটা 
মীমাংসা স্থির করা যাইবে । জীবনের আর অল্পাঁদনই আমাদের অবাঁশস্ট আছে, 
কয়টা দানর জন্য এইরপ ঝগড়া-বিবাদ করা [তিজ্তবোধ হয়। 
আপক আর কি লাখিব ভাই, মহাপুরুষের স্লো তুমি একবার এদিকে 
কিছাদনের জন্য চলিয়া আইস ইহাই অনুরোধ । আমার ভালবাসা ও নমস্কার 
জানবে । 
ইতি চিরপ্রেমাবদ্ধ-- 
স্বাঃ সারদানল্দ। 
্বামখ শদ্ধানল্দের পন্ত। 
(১) গু শ্রীরামকৃষ্ণ মণ 
বেলড় পোঃ 
হাওড়া, ২৭শে মে 
১৯২৪ 
পৃজনশয় তুলস+ মহারাজ, 
আমার অসংখ্য সাম্টাঙ্গ জানিবেন। বহুদিন আপনাকে পল্রাদ লিখি নাই, 
তলজ্জন্য ক্ষমা করবেন। মধ্যে মধ্যে নানা ৪০৮১৫৪ হইতে আপনার কিছ কিছু 
সংবাদও পাইয়া থাঁক। মধ্যে শুনিয়াছলাম আপনার নাকি ডায়েবেটিস হইয়াছে, 
আশা কার এখন অনেকটা ভাল আছেন। সম্প্রাত বুড়োবাবার পর্রে জানলাম, 
আগামী পূজার সময় আপনার এদকে আসবার সম্ভাবনা আছে। যাঁদ শরণর 
থাকে, তবে আপনার দর্শন পাইব। শাাঁনলাম, হারপদ ব্যাঙ্গালোর যাইতেছে 
বোধহয় এতাঁদনে শিয়াছে। সে আবার আমোরিকা যাইবে বাঁলতেছে। আম 


মহাপসম্মেলনের পর ৯৭ 


তাহাকে এখানে থাকতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছলাম তাহাতে সে বলে, 
“২।৩ বংসর পরে একেবারে ফারব। আম গেলে 211১৯ [190191) নিউইয়র্ক 
সোসাইটির 80110111801) কাঁরয়া দিতে পারে ।” আমার তো মনে হয়, হরিপদ 
যাঁদ ভারতেই থাকিয়া যায় তাহা হইলে বোধহয় ভারতীয় কার্ষের বেশ সশৃঙ্খল 
হইতে পারে। কারণ, শরং মহারাজ আজকাল নানা কারণে কিছ দোঁখতে 
পারেন না। মহাপুরুষ মহারাজও বৃদ্ধ ও রুশ্ন হইতেছেন এবং আমরাও 
বার্ধকাগ্রস্ত হইয়া ক্রমশ কর্মে অক্ষম হইয়া পাঁড়তোছ। আপ্পাঁন কি মনে করেন 
যাঁদ ভাল বিবেচনা করেন, তাহার সাঁহত দেখা হইলে, তাহাকে ভারতে থাকতে 
বালবেন। বোধহয়, সে যাঁদ [নানা গে বেশ 01159 কাঁরতে পারে, 
তবে প্রয়োজন হইলে ২1৪টি ভাল ভাল চাঁরন্রবান উপয্ন্ত লোক আমোরকায় 
পাঠঠাইয়া তথাকার কার্যের সুবিধা করিতে পাঁর। এ সম্বন্ধে আপনি কি মনে 
করেন জানিনার জন্য উৎসূক রাহলাম। 

আদি প্রায় সাতমাস হইল কাশী সেনাশ্রমে 080)05-এ ছিলাম! দুর্গা 
ডাস্কারের ব্যবস্থামত পথ্যাদ করিয়া কতকটা ভাল আঁছ। এখানে মাসখানেক 
হইল আসয়াছি। মনে করিয়াছ্লাম কাশীতে গরম কাটাইব। কিন্তু মহাপুরুষ 
৮18116-এ যাওয়ায় তাঁহার আভপ্রায় অনুসারে মঠ হইতে পুনঃ পুনঃ লিখার 
এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আশশবাদ করুন যেন এই শেষ বয়সে মন 
ঠাকুরের পাদপদ্মে সংলগ্ন হয়, আর বাজে হুজ্‌গে যেন না কাটে। বাল্যকাল 
হইতে আপনাদের আশ্রয় লইয়াঁছ, কত অপরাধ কারয়াছি, কত ঝগড়াঝাঁটি 
কারয়াঁছ, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আবার সদৃপদেশ 'দিয়াছেন। এখন যাহাতে 
ঠাকুরের পাদপদ্মে মন যায় তাহার জন্য তহাব কাছে একটু বলুন। আপনারা 
তাঁর সন্তান, তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের কথা শহানবেন। 

কাশশতে যাইবার কিছু পরেই সুকুল দেহত্যাগ করিল। আমাদের 
বালযসঙ্গীও চলিয়া গেল। আপনারা ঠাকুরের ভন্তত্যাগশ-শিষাও কয়েকজন মাল 
আছেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদেরও টানিয়া লইয়া ঠাকুয়ের কাছে চলুন। 

কাগজে দেখিয়া খুব সুখী হইলাম গাড8]10া]) 018৮) সম্পূর্ণ হইয়া 
উহা 0161) করিয়াছেন--আরও আনান্দিত হইলাম জানিয়া যে এ দেশীয় 
কয়েকজনকে ঠাকুরের ত্যাগের পথে আনিয়া সন্্যাস দিয়াছেন। দক্ষিণ দেশে 
থাকিয়া ঠাকুরের কাজ আপনার দ্বারা যেরুপ পাকা হইল, শত শত বাজে 
লেকচারেও বোধহয় তা হয় না। আম আপনার মনজোগানো কথা বাঁলতোঁছ 
না। আমার ইহাই আল্তরিক বশবাস। 

বেজায় 56060106177 করা গেল। আপান হয়তো বলিবেন বুড়ো বয়সে 
আবার বৈষ্বীভাব এত কোথা হইতে আসিল 2 যাই বলুন, কিল্তু আপনার 
অনুগ্রহ চাই-ই- চাই, যথেষ্ট পাইয়াছও। পূজনীয় স্বামীজশী মহারাজ হইতে 
আপনারা সকলেই অজ্পাঁবস্তর কৃপা কাঁরয়াছেন। তার জোরেই এখনও একর্‌প 
মঠে আপনাদের আশ্রয়েই টিকয়া আছি। 


২২০ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃফ সঙ্ঘ 


এই চিঠিখাঁন লেখার 90৫7910) হইল মঠের কমণ্দের চাপে । মঠ হইতে 
101341011-এর 01611011] 1₹০101 বালিয়া ইাতপূর্বে দূইখাঁনি বাহর হইয়াছে। 
১৯১২তে প্রজ্ঞানল্দ করিয়াঁছল, ১৯১৯-এ আঁম ও শরৎ মহারাজ কার। সম্প্রতি 
অনেক লোক মঠ [119510) সম্বন্ধে মোটামুটি একটা 1068 পাইতে চায় বাঁলয়া 
বহুঁদন হইতে আর একটা 0017918] 1101)0 গল?খবার চেস্টা চাঁলতেছে, [কল্তু 
এতাঁদন কার্যে পারণত হয় নাই। 270 06710781] 1০170টার এক কাঁপ 
আপনাকে পাঠাইলাম। দয়া করিয়া এটা একট; উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দোঁখয়া 
3-এর জন্য যাঁদ আপনার গাঁদককাব কারের ছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
উচিত মনে করেন তো পাঠাইয়া দিবেন আপনার সাবকাশ মত-তাড়াতাঁড় 
কিছু নাই। আরও কির্পভাবে 1২0) বাহর কারলে সাধারণের উপকার 
বেশী হইবে বালিয়া মনে করেন তৎসম্বন্ধে যাঁদ ছু ৭7৫০4101) দেন, তবে 
তাহাও যাহারা উহা সংকলন কাঁরতেছে তাহাদের জানাইব। 

এখনও মঠের ৮1171816 ভাল,-বর্ধা নামিলই হয়তো পালাই পালাই 
কারতে হইবে । শরৎ মঃ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। তবে, তাঁহারও প্রম্নাবের 
বায়রাম, বাত এবং রক্তপ্রত্রাব প্রভৃতি মাঝে মাঝে আছে। তার উপব আবার 
যোগীন মা বাঁড় একেবারে শয্যাশায়ী, তাঁর দিনরাত তত্বাবধান। আর আর 
খবর একর্প ভাল। আশা কার আপনার কুশল সংবাদ সত্বর পাইব। হাতি 


স্বাঃ শদ্ধানল্প। 
গু 
শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং 
111 79101191012 9017, 
56271) 89107, 1.0. 20০৮/1210, 
1.7. 1911 [09690 ৮7৪ 


(260 49509) 1924. 

পৃজনীয় তুলসী মহারাজ, 

আপনার ২৪ জুনের পন্ন পাইয়া যে ক পর্যন্ত প্রগত হইয়াছলাম, তাহা কি 
বালিব। ৮* *€ আপনার প্রাতিশ্রুত তৃতীয় 0679181 1$27)০:-এর জন্য 
ওঁদককার কাজের সংাক্ষপ্ত বিবরণের প্রতীক্ষায় এতাঁদন পল্লের উত্তর দিই নাই, 
ইতিমধ্যে আপনার ওই আগস্টের পন্ন আসিয়া পেশীছিল। 

পর্রখানি পাঁড়য়া কিছু আশ্চর্য হই নাই, কারণ আপনার পূবেরি পত্রে উহার 
' কতকটা আডাস 'ছিল। আপনার আদেশ অনুসারে এীদনই উদ্বোধনে গিয়া 
পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট পন্র পাঁড়য়া শুনাইলাম। এইরূপ একটা 
অপ্রীতিকর ব্যাপার হওয়াতে তান আতশয় দুঃখিত হইলেন, আমিও মর্মাহত 
হইয়াছ। কাল তিনি মঠে আসয়াছলেন, তান এ বিষয়ে আপনাকে প্ন 
লিখিবেন বাঁললেন। 

এক স্থানের কার্ধভার তাগ করা এক কথা । মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছা 


মহাপম্মেলনের পর ২২১ 


হইয়াছে যে, আপাঁন ওখানকার কার্ধ ছাড়িয়া দিন। তাঁহার উপর আপনার 
যথেস্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে ইহাও জান, আর মহাপুরুষ মহারাজ 
আপাতত যতই অন্যরূপ বাবহার করুন, তিনি যে আপনাকে আন্তারক ভালবাসেন 
না বা আপনি ওঁদকে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন, ঠাকুর স্বামীজশীর নাম প্রচারে 
[ব/শষ সহ্য়তা কারয়াছেন বাঁপয়া বিশ্বাস করেন না, একথাও আম বিশবাস 
কার না। 

কাল আবার আপনার আর একখান পত্র পাইলাম এবং আপনার শরীর 
খারাপ হইয়াছে জানয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আশা কার, এতাঁদনে মহাপুরুষ 
মহারাজের রাগ পাঁড়য়া গিয়াছে এবং আপনার মনে এই ব্যাপারে ষে একটা 
অশান্তির ভাব জাগয়াছিল, তাহা কাটিয়া খগয়াছে এবং উভয়ে সংভাবে ও শাল্ত- 
ভাবে পরামর্শ কারয়া যাহাতে ও'দিককার কার্য বেশ ভালভাবে চলে, তাহার 
ব্যবস্থা করিতেছেন। 

মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, যাহাতে মনটা ক্রমশ বাহর্মখশী ভাব হইতে সায়া 
একট অন্তর্মখী হয় | জীবনের শেষ দশায় আসিয়াছি। ঠাকুর স্বামীজ্বীর 
মুখের দিকে চাঁহয়া আপনাদের পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়াছিলাম, আশীর্বাদ করুন, 
তাঁহাদের মুখের দিকে চাহয়া শেষ পর্য্ত যেন আপনাদের সকলের উপরেই 
শ্রদ্ধা, ভান্ত ভালবাসা অক্ষুগ্ রাখতে পাঁর। আমাদের আজ মহা পরীক্ষার দন, 
আম যেন নিজের দোষ কেবল দোখ, আপনাদের গুণই যেন কেবল আমার 
লক্ষ্য হয়। স্বামীজশী মহারাজ তাহার নিয়মাবলশীতে বড় কঠোর একটি আদেশ 
কারয়া গিয়াছেন--“এ মাঠের কেহই মন্দ নহে-মন্দ হইলে কখনও আসত না, 
অতএব কাহাকেও মন্দ ভাববার পূর্বে কেন মন্দ ভাব, এটা ভাবা উাঁচত।” 
আশীবণদ করুন, স্বামীজগর এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কারয়া জ্ঞান, ভান্ত 
লাভ কাঁরয়া জীবন ধন্য কারিতে পারি। হরিপদর এডেন হইতে এক পন্ন 
পাইয়াছ, মনসনের ঝড়ে কষ্ট পাইয়াছে। অপরাপর কুশল, মধ্যে মধ্যে কুশল 
সংবাদ দানে সুখী কারবেন। শীঘ্র যাঁদ এদকে আসা হয়, আপনার বহুকাল 
পরে সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী হইব। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন এবং পুজনায় 


মহাপ্রুষ মহারাজকেও জানাইবেন। আয়েঙ্গার প্রভীতিকে ভালবাসা জানাইবেন। 
ইতি দাস, 
(স্বাঃ) শহদ্ধানন্দ । 


পুনশ্চ £--ওঁদককার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, 
মাঝখানে এইরপ অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া যাওয়াতে বোধ হয় তাহা পাইবার 
একট; বঘ ঘাঁটল। আশা কার, উহা আপনার স্মরণ আছে এবং উহা পাঠাইবার 
আপাঁন অন্য কোন ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন। রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া টাইপ হইতেছে 
১০।১৫ দিনের মধ্যে ও'ঁদিককার সাক্ষপ্ত বিবরণ আসিলে বিশেষ সাবধা হয়। 
দয়া রাখবেন। ইতি দাস, 

(স্বাঃ) শহক্ধানন্দ। 


২২৯ ্যামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ। সম্ 


এবার স্বামী নির্মলানন্দের 'লাখিত দুইখানি পনের অনুলাপ দিয়া 
প্রব্ধাটর সমাপ্তি করিতেছি। স্বামী নির্মলানন্দ বহাঁদন বাঙ্ালোরে ছিলেন 
এবং সেখানে অনেক মঠ স্থাপন করেন। মঠে ইহাকে তুলসী মহারাজ বলা 
হইত। এই পন্রাংশ হইতে ইহার কতকটা পাঁরচয় পাওয়া যাইবে। প্রথম 
পানর শেষের গিকটাই উদ্ধত করা হইল। 

১০ই আগস্ট, ১৯১২ 

» ৯ “তোমার শরীর ক্রমশ ভালোর দকে যাইতেছে জানয়া সুখশ হইলাম, 
ঠাকুর শীগাাগর তোমাকে পৃববি সুস্থ ও সবল করুন এই প্রার্থনা করি। 

“এখানে বেশ শীত পাঁড়য়াছে। দিনের বেলাতেও গরম জামা ব্যবহার 
করিতে হয়, কিন্তু এখন এ বৎসর স্বাস্থ্য ততো ভাল নয়। চারদিকেই 
'সার্দজবর' অর্থাৎ ইনকফ্লুয়েঞজা মত হইতেছে। 

তোমাকে আমাদের কাঁলকাতার নূতন মঠে প্লোরামকৃফণ সারদা মঠ) আমাদের 
সকলের সেম্্যাসী ও বহমচারীদের) বাহিরের স্বীলোকদের দ্বারা পরিচালিত ও 
সংগঠিত প্রাঁতষ্ঞঠানগুলির (যেমন সাবত্বী সাম্মলনশ, সাবিত্রী শিক্ষালয় প্রভাতি) 
সাহত ফিরূপভাবে সংস্রব রাখা উাঁচত, সেই সম্বন্ধে কয়েকাঁট কথা 'লাখিতোছি, 
বিশেষ করিয়া চিন্তা ও অনূধাবন করিয়া দেখিবে। 

প্রথমত, এগযীলর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারতা আমরা 'বশেষডাবে জানি ও 
ব্‌ঝি, তাহা কখনও অস্বীকার কার না। কিন্তু আমরা সন্ধ্যাসী, আমাদের এসব 
কাজের সঙ্গে কোন 1))76৫% সম্বন্ধ রাখা (যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের কাঁমাটির 
মেম্বর হওয়া বা অপরাপর সময়ে এ সংক্কান্ত কাজকর্মের দরুণ বা কাজের 
আছলায় এসব স্ত্রী মেম্বরের সাঁহত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা কিম্বা কোন 
স্তী মেম্বরের বাঁড় গিয়া পরামর্শ বা আলাপ-পাঁরচয় করা ইত্যাদি) আমার ক্ষুদ্র 
মতে উচিত বাঁলয়া বোধ হয় না। আমাদের যাঁদ এ সকল কার্যে সহায়তা করিতে 
হয় বা করিবার এঁকান্তিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা ঘনিম্ত সংম্রবে না আসমা 
দূরে থাকিয়া সকল প্রকার সাহাষ্ই আমরা অনায়াসে করিতে পারি। 

[07০৫6 সম্বন্ধে এসব কাজের জন্য ডান্তার দুর্গাপদ, মাথমবাব্‌, কিরণবাব্‌, 
যতীনবাবু প্রভীত মিশনের সুযোগ্য গৃহস্থ মেম্বররা থাকিলেই শোভনীয় ও 
নির্দূষ্য হয় ও সাধারণের সমালোচনার গাণ্ডর বাঁহরে থাঁকয়া কাজাঁট সূচারু- 
ভাবে চলিতে পারে। এইর্‌প কাজের সম্বন্ধে ঠাকুর ও স্বামীজশর আভমত 
আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষভাবে তফাৎ হইতে সহায়তা 
করার দেশ ও উপদেশ আছে, ঘনিষ্ঠভাবে নয়। আজকালকার হাল ফ্যাশানের 
যেকোন 1০৮17) হোক না কেন, তাতে দুচারজন “বাম নামধারী থাকা 
যেন একটা 11)015)2115910165 181০: তা না থাকলে যেন সেই সব 21০%5- 
1061), “মুভমেন্ট' নামেরই অযোগ্য (যেমন শ্রামক দল, ধমণ্ঘটী দল, স্বরাজ, 
স্বদেশী, সমাজ-সংস্কার, বিধবা বিবাহ, শিশুপালন ও সংগঠন ইত্যাদি ইত্যাদি)। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রত যেসব সন্ন্যাস, তাঁহাদের আদর্শ এই হাল ফ্যাশানের 


মহাসম্মেলনের পর ২২৩ 


সম্ন্যাসীদের মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় । আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, আমরা 
এরূপ হইলে আমাদের সন্ন্যাস গ্রহণ বিড়ম্বনা মান্। নিবোঁদতা স্কুল যখন 
প্রথম আরম্ভ হয়, তখন আঁম স্বামীজীর নিকটেই ছিলাম ও তান এ স্কুল 
পাঁরচালনে কিরূপ কঠোর নিয়মাবলশ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছিলাম, 
তাহা সব শুনিয়াছলাম। আম যাহা লিখিলাম, তাহা সেই উপদেশের একটু 
আংাশক ছায়া মান্র। 

আমরা যাঁদ তাঁহার আঁদম্ট উপদেশে চালতে পারি বা সতত চাঁলবার চেষ্টা 
কার, তাহা হইলে আমাদের সর্ব তোভাবে কল্যাণ হইবে । আর যদি স্বেচ্ছানুযাষী 
কাজ করি, তাহা হইলে াজেদের ঘাড়ে দাঁয়ত নয়া তাহার িষময় পারণাম 
ভোগ করিতে হইবে। যেটা যে ভাবের কাজ, তার ভালমন্দ বিচার করিয়া, 
আমাদের সন্ন্যাসজীবনের সাহত এসব কাজের কোন অংশে কতটুকু খাপ খায় ও 
আমাদের এ কাজাঁবশেষের সঞঙ্জো কতটুকু সম্পর্ক ও সংম্রব রাখলে 'নর্দোষ হয়, 
সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক অন্যথা পথভ্রম্ট হওয়ার অথবা 
আনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে । বেশ আর কি 'িখিব। আমার যাহা আভমত 
লিখিতেছি, জীবল্মুস্তজন প্রভীতি সকলকে ইহা জানাইয়া বাঁলবে, তাহারা যেন এই 
কথাব যৌন্তকতা বা অযৌন্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। 
আমরা যেন 17)0)10151৮61017060)) ও সোন্টমেন্টাল দাসত্বেব কবলে না পাঁড়। 

আমার আন্তারক স্নেহ ও শুভাশস জানবে ও মহস্থ সকলকে এবং 
স্তী-পুরূষ ভস্তাদগকে জানাইবে। 

শুভানুধ্যায়--নির্মলানন্দ। 

হর-পার্বতীবাবুকে লিখিত পত্রের শেষাংশ 2 

“” * * দোষ-ত্াটর কথা লিখেছেন, সে তো আমাদের সকলেরই আছে। 
তা না থাকলে আমাদের পূর্ণত্ব প্রাপ্তর ইচ্ছা ও চেস্টা হবে কেন? ঠাকুর 
বলতেন, খাদ নইলে গড়ন হয় না।, আমরা যত কাজ বা যা ণকছু কার সবই 
ভালো ও মন্দের সধামশ্রণ। কোনটাই একেবারে দোষশন্য নয়। আর এ 
ভালো ও মন্দ উভয় কার্য ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজন নয়, উভয়ই মানুষের ভিতর 
কার্ধকাঁরতা-শান্ত উৎপন্ন করে, মানুষকে গড়ে ভোলবার সাহায্য ও চেষ্টা 
করে,অর্থাৎ এই মানুষের ভিতর যে আসল মানুষ আছে, তার সম্ধানের পথ 
সৃগম করে। পুরো সন্ধান পেলেই সেই আসল মনষ্যত্বের চরমাবস্থায় 
উপনীত হবার উপায় হয়। “ভবাঁত ক্রমশঃ বিজ্ঞতমা জনাঃ”।  এ-সবই 
সময়সাপেক্ষ। 

পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞান ও ক্রমাবকাশবাদীদের কাহারও কাহারও মতে এই সৃষ্টির. 
একটা 'নীর্দম্ট উদ্দেশ্য আছে, সকলেই যথাক্রমে এবং যথাসময়ে সেই 'শনাদর্টি 
অবস্থায় উপনীত হবে। অতএব, তাঁদের মতে সৃষ্টি অনাঁদ অনন্ত নয়, সাদ 
ও শান্ত। একাঁদন সান্টর পূর্ণাবসান হবে যেদিন সৃষ্ট নিরি্ট স্তরে 
গিয়ে পেশছবে। আর্ধ খাঁষগণেব সিদ্ধান্ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের 


২২৪ গ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ সংঘ 


মতে এই সাঁষ্ট প্রবাহরূ্পে নিত্য প্রবহমান, অনাঁদ ও অনন্ত। ইহার কোন 
[নার্দস্ট উদ্দেশ্য নাই, ইহা লীলাময়ের লীলা । তান আপ্তকাম, সুতরাং 
তাঁহাতে ইচ্ছা বা অভাব নাই তাই খাঁষরা বলেন, “লোকের তু লীলা কৈবলাযম।” 
যে খেলছে ও যে খেলাচ্ছে দুই এক। তবে খেলুড়ে অজ্ঞান অবস্থায় সেটা 
প্রথমে বোঝে না, তাই তার কম্ট। যাঁদ খেলা ভাল হয় তো সে সুখী, মন্দ 
হলে দুঃখী । ভালোতেই তার ভালবাসা ও আসান্ত, মন্দতে বিরাগ । এই 
ভাল-মন্দের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে পড়ে ধাক্কা খেতে খেতে দৈবাং কোন অননৃভূত 
দৈবী শান্তর প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই খেলার স্বগন ভেঙে 
যায়। যন্ত্র ও যন্ত্র স্বর্প জ্ঞান লাভ হয়। তখন লীলাময়ের উপর তার 
এক নৃতন রকমের ভালবাসা জন্মায়, সে বুঝতে পারে সংসার যাকে ভালবাসা 
বলে সেই তথাকাঁথত ভালবাসাটা এ আসল ভালবাসার একটা ছায়া মাত্র, আর 
[কছুই নয়। এই সময় থেকে তার খেলাটা রূপান্তর ধারণ করে, পৃবের 
খেলা আর থাকে না। সে খেললেও খেলার হার-ীজতে তাকে আর আভিভূত 
করে না, সে এখন বাঁড় ছু'যে খেলছে। বাঁড়-ছেয়া ব্যাপারটা সময়-সাপেক্ষ। 
আজ এই পর্যন্ত। যাঁদ সময় পাই তো 'কছু লেখবার ইচ্ছা রইল। আমার 
আন্তাঁরক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন ।” 
ইতি শুভানুধ্যায়ী_নর্মলানন্দ। 

এবার বেলুড় মঠের প্রোসডেন্টগণেব নাম দযা আমরা এই রচনা সমাপ্ত 
করিব। আজ বেলুড় মচে প্রাচীন সাধুগণের মধ্যে অনেকেই অন্তহিতি 
হইযাছেন। কেবলমান্র অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানম্দ) ও স্বামী 
মাধবানন্দজাীউ প্রমূখ দুই একজন মান আছেন। কিন্তু সেই সব অগ্রগামীদের 
মহান তপস্যায় আজও সেই পুণ্যভীম পারপূর্ণ রাঁহয়াছে। গষ্গার এক পাবে 
পৃণ্যাবতণ রাণী রাসমাঁণর প্রীতষ্ঠিত দক্ষিণেশবরের দেব-নকেতন এবং অপর 
পারে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাতষ্ঠিত বেলুড় মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বাংলা দেশের 
এই দুই মহাতীর্থ। 
বেলুড় মঠের প্রোসজেন্টগণ 

স্বামী ব্রহম়ানন্দ 

স্বামী শবানন্দ 

স্বামী অখণন্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ, হীন মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রম 

স্থাপন করেন) 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ হাঁরপ্রসন্ন মহারাজ, হান ইঞ্জনীযার ছিলেন) 

স্বামী শৃদ্ধ,নন্দ স্বোমীজীব শিষ্য ও স্বামীজীর গ্রল্থাবলীর অনুবাদক) 

স্বামশ বিরজানন্দ (স্বামীজশীর শিষ্য, মায়াবতী মঠের প্রোসিডেস্ট ছিলেন, 

পরে আলমোড়া সামলাতালায় একাট আশ্রম স্থাপন করেন) 
স্বামী শঙকরানন্দ (অমূল্য মহারাজ) 


পপস্পািজপ্ (০ আপি 


